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দেব শীতলার কৃলপঞ্জী নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে । এখনও হচ্ছে। 
অনেকেই একে প্রাক--আয* ভারতে পৃজতা দেব এবং পরবতণ* সময়ে 
[তান আর দেবী হসেবে গহাশতা বলে মনে করেন । 'শশতলা মঙ্গল'গযীলর 
কাহনশী সমহের বিশ্লেষণে তাঁকে দেবী মনসার মত শিবের প্লেহধন্যা বলে 
বুঝতে অসীবধে হয় না। শব যে প্রাগাষ দেবতা সে বিষষে কোন সন্দেহ 
নেই। হরপ্পা-সংদ্কাতির কেন্দ্রে আবস্কৃত সাঁলমোহরগহাঁলর মধ্যে আদ 
1শবের প্রাতকাতি আমরা লক্ষ্য করেছি; *বাপদ পাঁরবত পশহপাঁত শিবকেও 
আমরা প্রত্যক্ষ করোছ। এই শিবের সঙ্গে শশতলার 'নাবড় এবং হাদযসম্পক“ 
এই দেবীর অনাষ" এীতিহোরই স্মারক হয়ত । আবার শবাঁভন্ন শগতলামঙ্গল 
প:থতে শীতলার উৎপাত্তর যে কাহনী বিবৃত হয়েছে তা সাত্যই 
কৌত্‌হলোদ্দশপক। যজ্জ্াগ্ন নবণাপত হওয়ার পর শীতলার আবভব 
সেই কুন্ড থেকে মাথায় সর্প এবং হাতে সচ্মাজনন নিয়ে। আর্ধরা কি 
হোমাশখা িবর্ণাপত করে শীতলা-কে বরণ করোছিলেন অথবা হোমাগ্রি-র 
কার্যকারতা নিঃশোষত হওয়ার রন্ধ2-পথে শীতলার অন-ংপ্রবেশ ? স্বীকৃতি 
পাওয়ার জন্য মনসার মত শশতলাকে ও যে জোর লড়াই করতে হয়োছল, 
নানারকম ছলচাতরণর আশ্রয় নিতে হয়োছিল সেশবষয়ে সন্দেহ নেই । 

এমন প্রশ্নও উঠেছে শখতলা 'বদেশিন । কারণ 'হসেবে দেখান হয়েছে 
তাঁর বাহনাঁটকে নিয়ে । গদ্ভ বাহন হিসেবে ভারতে অত্যন্ত গনন্দনীয়। 
নন্দাযোগ্য কাজ করলেই কাউকে গদ্ভের ওপর বাঁসয়ে লোকালয় থেকে 
বহুদূরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে ভূমধ্যসাগরের তশরবতধ 
অণুলে গদ্দভের ওপর চড়ে যাতায়াত 'নজ্দনীয় নয় মোটেই । মের মাতা 
শিশু যশশৃকে কোলে নিয়েই মিশরে চলে গিয়েছিলেন । বাঁশ পরবতর্ঠকালে 
যখন শিষ্যবর্গের সঙ্গে জেরহজালেমের মন্দিরে প্রবেশ করোছিলেন তখন তান 
গাধার পিঠে চড়েই গিয়েছিলেন । সুতরাং কোন গবেষক 
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মূল পুরো হত মন্দিরে শীতলাকে আরাতি কবে, আরাত করতে গাষ্ঠপৃজার শাস্তি জল সংগ্রহ কবছেন হামবাসীর' 
করতে সিশড় দিষে নেবে [ববাহ-বেদীর দিকে এগিষে আসছেন 
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মূল গায়েন শীতল! বেশে আসরে গান করছেন । 


মূল গায়েন ঘণ্ট। হাতে € ঘণ্টাকর্ণ বেশে ) মন্দিরের দালানে বসে 





[ববাহ বেদীতে ঘণ্টাকর্ণ দাঁড়িয়ে । গ্রামবাসীর বসে আছেন। 


(ক) এই গ্রামের পক্ষ থেকে অন্হাষ্ঠত নয়াদন ব্যাপী সয়াল পূজা 
অন:ধ্ঠানাট খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তাই প্রাতবছর এই অনুজ্ঞানের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হয় না। সচরাচর সাত-আট বছর অন্তর এই অনজ্ঠানটি হয়ে থাকে। 
নিয়ম হছল--'দেশপ্‌জা'র সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পর পর চারটি পূজার ব্যবচ্থা 
করতে হয়। এগুল হল-গৈন্র মাসে শিবের গাজন, বৈশাখ মাসে দেব 
শীতলার সয়াল। এরপর যে-কোন শুভাদনে মহাপ্রভু পূজা এবং অমানিশায় 
কালী পৃজা। 

প্রথানূগ পুঞ্জা পারচালনার প্রয়োজনে, গ্রামের মৃখ্যা বা প্রাতানধির 
কাছে পৃজার [নয়মাবলশ ও হিসেবের খাতা থাকে । গ্রামের বাভন্ন 
পারবারের আথ“ক অবস্থার পরিপ্রোক্ষত্তে তিন দেশপ-জার চাঁদা নিধণারণ 
করেন। চাঁদা ছাড়াও, গ্রাম বিচারের মাধামে মাতব্বরেরা যে জাঁর্মানা 
ও অন্যাবধ অথ“ আদায় করে থাকেন সেই আয় থেকেও পার ব্যয়ভার 
মেটানো হয়ে থাকে। শুনলাম, এবার যাঁরা দেশপৃজার অনংহ্ঠানগৃলি 
পারচালনার দায়ত্ব পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কিন্তু নবাগত । বতগ্ানে 
যান এই গ্রামের মুখ্যা, [তানও তাই। এর কারণ হল-_পবে যাঁরা 
এই গ্রামের মাতব্বর ছিলেন, রাজনোতক পালা বদলের প্রেক্ষাপটে তাঁদের 
অনেকেই আঙ্গ ক্ষমতাচহ্যত। গ্র।মের ষবক পাঁরচালকবগ” তাঁদের পৃবতন 
বয়স্ক সদসাদের সঙ্গে পরামশ* করেই দেশপযজ্বার অনুষ্ঠানগঃল পালনের 
1সন্ধান্ত নিয়েছেন । 


(গ) সয়ালপূজা আরচ্ভের কয়েকাদন প্‌বে শশতলা মঙ্গল, 
মনসামঙ্গল, বোদ €ঠার গান, গোষ্ঠ পূজার গ্রান, ওলাবাবর গান, 
হার পূজার গান, বয়ের গান ও অষ্টমঙ্গলা গানের প্রয়োজনে, কোন একা 
পাঁচাল গানের দলের মৃলগায়েনকে তাঁর বাড়খতে গিয়ে পান-সুপার 'দয়ে 
আন্বষ্ঠাঁনক [নমন্ঘরণ করে আসতে হয়। গ্রামের করেকজন মাতব্বর 
( পাঁঞ্জকা দেখে একাঁটি শৃভাদন নিবণচন করে ) নিমন্ধণ করতে যান। এবার 
যান মূলগায়েন হিসেবে পান-সপার গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম বাসদের 
চক্রবতাঁ। উন বংশানঢভাবে কাঁষ কাজে নিযুত্ত মাহষ্য জাতির কুল 
পুরোহত গোঁড়াদ্য বোদক শ্রেণীর ব্রাহ্ণ। নিবাস--তমলহক থানার 
নমতৌড়ী গ্রামে। এবছর «ই প্রথম উান এখানে গ্রান গাইতে আসছেন। 
কারণ, হীতপৃবে" যান এখানে বেশ কয়েকবার মৃজগায়েনের ভ্‌মিকায় 
অংশগ্রহণ করেছিলেন_বদ্ধ ও অশঙ্ত হওয়ায় কারণেই, তান এবার 
পান-সংপাঁর গ্রহণে আপাত্ত করেছেন। 

(ঘ) সয়াল পুজার পৃবদন রাঘে,এ'রা ধৃনা পাঁড়য়ে ও বাজনা 
বাঁজয়ে সমগ্র দাঞ্ষণ নারকেলদা গ্রামটি প্রদাক্ষণ করেন। গ্রাম প্রদাক্ষণের 
প্রাক্কালে, এই গ্রামের ৩২২ ঘর প্রঙ্জার বাঁড়তে মালা-চন্দন দেওয়ার মাধ্যমে, 
পৃজার আনুষ্তঠাঁনক সূচনা হয়। মালা-5ম্দন দেওয়ার প্‌বে সেগাাল 
যথারীতি দেবী শীতলার মান্দরে নিবোদত হয়ে থাকে । দেশাচারে এই 
মালা-5ন্দন পাওয়ার পর থেকে নয় 'দিনব্যাপণ সয়াল পৃজার সমাপ্তি না হওয়া 
পর্প্ত, গ্রামের প্রত্যেকটি পাঁরবারেই_-লাঙল করা, ধান সিদ্ধ করা, কাপড় 
কাচা, চুল-দাঁড় কামানো, জবাই করা মাংস খাওয়া, বিবাহ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন অথবা নববধূর প্রাতগৃহে যারা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নাধিদ্ধ 
বলেই গণ্য হয়। বান্তবে এই দণ্টান্তের মাধ্যমে, একটি গ্রামে বসবাসকারণ 
একাধিক থাকবন্দী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক এঁক্যের প্রাতফলন ধরা 
পড়ে। 

(ও) 'গ্রামযোল-আনা'র পক্ষ থেকে আয়োজিত দেবধ শখতলার 
সয়াল পূজায় গোঁড়াদ্য বৌদক শ্রেণীর ভ্রাঙ্ষণই পৌরোহিত্য করেন। 
এই শ্রেণীর ব্রান্মণেরা ছাড়াও, সয়াল পূজার প্রয়োজনে--নাপিত, 
মালাকার, মাহিষা, ক্যাওরা বৈষব ইত্যাদ বেশ কয়েকাঁট জাতি ও 
সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। অবশ্য এজন্য 
গুদের প্রত্যেককেই সাধ্যমত পারশ্রামক দিতে হয়। তবে এই উপকরণ 
সমূহের মধ্যে প্রযোজনায় বাঁশের জিনিস, পোড়া-মাটির সামগ্রশ, 
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আতশবাজি, বেনে-মসলা, কাপড়, গামছা, ফলমূল, 'মাঁচ্ট, বাতাসা 
ইত্যাদ হাট-বাজার থেকেই নগদ মলে সংগ:হত হয়। 

(5) দেবী শীতলার আনৃঞ্ঠাঁনক সয়াল পুজার 'বাভল্ন দিনে 
গোষ্ঠপ্‌জা, হারপৃজা এবং ওলাবাব পুজা হয়ে থাকে। এই সকল 
পূজার একাট উল্লেখাযোগ্য অংশ হল, পাঁচাল গানের দলের পক্ষ থেকে 
গোষ্ঠ। হার এবং গল্াবাবর জন্য 'নার'ন্ট বন্দনা ও মঙ্গলগান। মৃল- 
গ্বায়েনের নিদেশে, তাঁর দলের লোকেরাই সমবেতভাবে এ সকল গান 
করেন । পূজার নবম দনে, অন্টমঙ্গলা গানের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানাটর 
'পাঁরসমাপ্ত ঘটে । 

(ছ) উল্লেখ্য যে, সয়াল পূজার চতুথ"দনে দেব শশতলার সঙ্গে 
শ্বণ্টাকণণ দেবের আনহজ্ঠাঁনক বিবাহ হয়ে থাকে । এই বিবাহের প্রেক্ষাপটে, 
পাঁচাল গানের দলের মৃলগায়েনকেই ঘণ্টাকণ দেবের ভূমিকায় অবতখণ“ 
হতে হয় । বিবাহের পূ্‌বে ঘণ্টাকণের রূপসঙ্জায় মৃলগায়েনকে সমগ্র দাক্ষণ 
নারকেলদা গ্রামটি পাঁরভ্রমণ করতে হয়। গ্রাম-পারক্রমার শেষে উন শীতলা 
'মান্দরের সম্মুখস্থ ছাঁদনাতলায় উপাচ্থিত হলে, দেব শখতলার সঙ্গে তাঁর 
আনংষ্ঞাঁনক 'ববাহের সংত্রপাত হয়। দেবশ শীতলা কিন্তু এ সময় মান্দর 
কক্ষেই থাকেন। মাঁন্দর কক্ষে থাকলেও, পৃজক ব্রাহ্মণের সহযোগিতায় 
পান্র-পান্রশির মেলবন্ধন ঘটে । 

উল্লেখা যে, দেবী শীতলার সঙ্গে পাঁচাল গানের দলের মৃলগায়েনের 
এই গববাহের প্রেক্ষাপটে, গ্রামবাসীরা এমন একাট দলকে নিবণচিত করেন-_ 
যেখানে মংলগায়েন অবশ্যই ব্রাঙ্ষণ। কারণ, ব্রাহ্ধণ ব্যতীত অপর কোন 
বর্ণের মৃূলগায়েনের সঙ্গে দেবীর বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ [িববোচত হয়। 
অপর পক্ষে, যেহেতু এই বিবাহের অনহষ্ঠানাট এই জেলার অন্য কোন 
গ্রামে অনুম্ঠত হয় না-সেই কারণে, সচরাচর কোন ম্‌লগায়েন এই 
গ্রামে গানের জন্য নিমন্ত্রণ পেলেও, দেবীর সঙ্গে ববাহের প্রশ্নে সফকোচের 
সঙ্গেই এই 'নমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন । 

গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা জানতে চেয়োছলাম যে, 
মৌদনখপুরের অপরাপর গ্রামে যখন দেবী শীতলার সয়াল পজায় বিবাহের 
কোন প্রথা নেই, এমনাক প্চমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগৃলিতেও এমনতর 
ধববাহের কোন 'লাপিবদ্ধ দঙ্টান্ত চোখে পড়ে না-__সেখানে দাক্ষণ নারকেলদা 
গ্রামে মানুষের সঙ্গে দেবীর বিবাহ অনধ্ঠানাটি প্রচলনের কারণ কী? 
আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসী বললেন_ 

“সে একটা হীতহাস । মরুব্বীদের মুখে শৃনোছ, আমাদের গ্রামের মা 
শগতলা নাক এক সমক্স নিজেকে পুরোহিত ঠাকুরের মেয়ে বলে পারচয় 
দয়ে কোন এক শাখারণর কাছে শাঁখা পরে, তাঁর বাপের কাছে শাখার 
মংল্য চেয়ে নতে বলোছিলেন। তাই শাঁখারী যখন' ব:মূন ঠাকুরের কাছে 
শাখার দাম চাইতে এলেন তখন তো তাঁর মাথায় হাত! বামুন ঠাকুর 
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মনে মনে ভাবলেন--ব্যাটা শাঁখারণী ঠিক তাঁকে ঠকাতে এসেছে। কারণ, 
আবার মেয়ে কোথায়! এছাড়া, কেনই বা একাঁট মেয়ে তাঁর চেয়ে বলে 
মথ্যা পাঁরচয় ?দয়ে শাঁখা পরতে যাবে ? এসব ব্যাটা শাঁখারধীর চাজ্জাক 
ছাড়া আর ক? তাই বামন ঠাকুর শাঁখায় মূল্য 'দতে অস্বাঁকার করলেন। 

যাইহোক, সাত-পাঁচ নানারকম ভাবতে-ভাবতে, বামুন ঠাকুর শীতিলা 
মান্দরে গেলেন নিত্য-পৃজা করতে । মান্দরের দরজা খুলে দেখেন__ 
দেবীর হাতে নতুন শাখা । চোখ-মৃখেও যেন আনন্দের স্পশ। দেখে 
উাঁন চমকে উঠলেন । সবগঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাবলেন, তবে 
তো সেই শাখার তাঁকে ঠকাতে আসোন। তাছাড়া, যেহেতু দেবর 
হাতে বেশ কিছুদিন কোন শাঁখা ছিল না--তাই শাঁখারীর সঙ্গে ছলনা 
বরে উন নিজেই শাঁখা পরে নিয়েছেন আমার মেয়ে বলে পারচয় দিয়ে 

দেখতে-দেখতে এই কাহিনী ছাড়য়ে পড়ল হাটে-বাজারে। পরে 
শাখার সেই বৃত্তান্ত শ্‌নে ভাবলেল--তবে তো দেবী শীতলা তাঁর সঙ্গেও 
ছলনা করেছেন; তান সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে দেবী 
শীতলার মান্দরে পূজা দিতে এলেন। বামুন ঠাকুরও সেই শাঁখারীকে 
দেখতে পেয়ে, হাতপ্‌বে তাঁকে যে প্রতারক মনে করেছিলেন, সেজন্য 
তাঁর কাছে ক্ষমা প্রাথতনা করলেন । শহধহ তাই নয়, যেহেতু মা শীতলা 
তাঁর অনূঢ়া মেয়ে বলে পাঁরচয় দিয়ে শাখা পরেছেন, তাই আগাম? 
সঠ়ান পূজার সময় গ্রামমযোল-আনার মতামত নিয়ে ঘণ্টাকণ দেবের 
সঙ্গে তাঁর কন্যা শীতলার বিবাহ দেবেন বলে মনচ্থ করলেন। কারণ, 
মেয়েদের কাছে শাঁখাশসদহরই তো সব থেকে বড় অহওকার! বজ্গতে 
গেলে, সেই যে প্রায় আট পুরুষ আগে মায়ের বিয়ের পত্তন হয়েছিল 
আজও সেই অনু্ঠানাঁট একইভাবে পালত হচ্ছে।” 

(জ) এই গ্নামের শীতলা মন্দিরে প্রতাহ দুপুরে আমিষ ভোগ 
ণনবেদনের প্রথা আছে। তবে সয়াল পুজা উপলক্ষে, রান্নেও তাঁকে 
আমষ ভোগ দেওয়া চলে। এ দনগুীলতে কিন্তু দুপুরে ভোগ দেওয়া 
হয় না। উল্লেখ্য যে, দেবীর কাছে আমিষ ভোগ নিবেদনের প্রথা 
থাকলেও, আজও কিন্তু পশুবাঁল সম্পৃণ নিষদ্ধ। অবশ্য তমলুক ও 
মাহষাদল থানা? বেশ কয়েকটি শীতলা মান্দরে প্রথান্গ ছ'গ বাঁলর 
দৃত্টান্ত ষেনেই, তা নয়। 

সে যাইহোক গ্রামবাসীদের আভমতে--এই গ্রামের দেব শগতলার 
সঃতাঙ্টর জন্যে মধ্যাহের পুবে ন্ত্য পূজাসহ আঁমষ অন্নভোগ এবং 
রানে শরণের পৃবে ফলশীমাঁষ্ট দেওয়ার ব্যয়ভার মেটানোর প্রয়োজনে, 
গ্রম-যোল-মানার পক থেকে মান্দরের পুবতন সেবাইতন্রাঙ্ষণদের বেশ 
কিছুটা সম্পাত্ত দেওয়া হয়োছল। নকন্তু ব্রাহ্মণদের দরবস্থার কারণে, 
বত“মানে সেই সম্পাশ্তর অনেকটাই কিন্তু 'বাক্ত হয়ে গেছে । তথাপি, এই 
দুমৃ“ল্যের দিনেও, ব্রঃঙ্গণেরা তাঁদের পর গ্রাতিশ্রাতি রক্ষা বরে চলেছেন। 


৯৭ 


(বে) সয়াল পূজার বাঁভন্ন 1দনে, এই গ্রামের অনেকেই শশীতলা মাঁন্দরে 
পুঞ্জা দতে আসেন । এছাড়া, পাঁরবারক কোন মাঙ্গালক অনুষ্ঠান 
অথবা ীবশেষ কোন মানাঁসক পুরণের কারণেও, দেবী শীতলাকে তাঁরা 
তাঁদের পারবারে নিয়ে যাওয়ার বাবস্থা করেন। এই সকল ক্ষেত্রে 
মান্দরের সেবাইতব ব্রাহ্মণদের কাছেই প্রথানুগ আমল্মণ জানাতে হয়। 
এই আমন্মরণের পাঁরপ্রোক্ষতে, পবর্পিনাদিন্টি দিনে পুরোহিত মশাই দেবী 
শীতলার সুসাঞ্জত পিতলের মৃতিণটকে কাঠের শসংহাসনে স্থাপন করে, 
সেই পারবারে নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময় দেবর 
সম্মুখে একজন জলছড়া 'দয়ে চলেন। ঢাক*্কাঁসর বাদকেরা থাকেন 
দের সামনে । মানত অনংসারে কোন কোন ক্ষেত্রে গোড়া ঢাক অথবা 
অন্যান্য বাজনাও থাকতে পারে । যথাস্থানে উপাচ্ছত হওয়ার গকছহ পরেই 
দেবীর আনবহচ্ঠাঁনক পুজা ও আঁমষ অন্নভোগ নিবেদনের ব্যবচ্হা হয়। 
পুজা ও ভোগ নিবেদনের শেষে, একই নয়মে শশতলা দেবীকে নিয়ে 
মান্দরে ফেরা হয়। 

এই দহহ্টান্তের পাশাপাঁশ দেবীর অনুগ্রহে কোন মনস্কামনা সিদ্ধ হলে, 
দাক্ষণ নারকেলদার গ্রামের বাসিন্দারা ছাড়াও, মাঝে-মাঝে গ্রামান্তর 
থেকেও সেবাইত ব্রাহ্মণদের কাছে চাল ডাল, তেল, আনাজ, মসলা ও 
পোনা মাছ পাঠানো হয়। ভোগ নবেদনের শেষে, ভন্তেরা সেই প্রসাদ, 
'নয়ে বাড় ফিরে যান। তবে, যেহেতু সেবাইত পারবারের লোকেরাই 
ভোগ রাম্না করেন- সেই কারণে অন্নভোগের কিছুটা অংশ তাঁরাও পেয়ে 
থাকেন। যাইহোক, যাঁদও এই অন্নভোগ দেওয়ার নয়মগঠীলর সঙ্গে 
দেবীর সয়াল প:জার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, তথাঁপ এই সকল 
দঙ্টান্তের মাধামে পরোক্ষে দাঁক্ষণ নারকেলদা গ্রামের দেবী শীতলার 
উল্লেখা আণ্ালক প্রভাবেরই হীঙ্গত মেলে । 


পুজার প্রথম দিন 


উদ-যোন্তাদের সঙ্গে আলোচনার শেষে, সন্ধ্যার দিছুটা পরে আমরা 
শীতলা মাঁন্দরে উপস্থিত হলাম । পেষ্ট্রোম্যাক্সের আলোর সামনে ওখানে 
একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দে হইচই করছে। ম*্দর প্রকোন্ডে 
উশীক মেরে দেখলাম, তখনও পৃজার আয়োজন সম্পূর্ণ হন্ন। দুজন 
সৈবাইত ব্রাহ্মণ দেব শখতলার গপতলের মাঁতিণটকে তাপ ?সংহাসন 
থেকে নামিয়ে পারি্কার করছেন। একটু পরে গুদের সঙ্গে আলোচনা 
প্রসঙ্গে জানলাম--গদের একজনের নাম 'হমাংশহ শেখর করশর্মা এবং 
অপর জন হলেন চণ্ডধচরণ মশ্র । বংশানংক্রমে, ৮"ডাঁচরণ 'মশ্রের পারবার 
দেবী শখতলার পূজায় পৌরোহতা করে আসছেন। পরবতাঁকালে 
ধহমাংশহবাব্‌র পুবপরুষেরা, গ্রামঃষোল-আনার সম্মত ক্রমে এই পজার 
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দায়িত্ব পেয়েছেন ॥ এর ফলে, এখন প্রত্যেক মাসে উভয় তরফের পনেরেচ 
দন করে 'পালা' পড়ে । 

আমাদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে, শুরা দুজনে মিলে দেবীকে 
নতুন শাঁড় ও অলগুকারে সাঁজয়ে--নতুন একাঁট কাঠের 'সিংহাসনের উপর 
চ্ছাপন করলেন। শুনলাম, পুরাতন সংহাসনের পাঁরবতে*, এবার এই 
নতুন সংহাসনাটি তৈরী করানো হয়েছে। যাই হোক,নতুন 1সংহাসনের 
উপর দেবীর সংসাঁঞ্জত মাতিণট স্থাপনের পরে-হিমাংশুবাবয এ' 
[সংহাসনাটর সামনে ঘণ্টাকর্ণ দেবের ঘট চ্ছাপনের জন্য পণগ্াড় "দিয়ে, 
“ভদ্লুম্ডল* আঁকা শুর করলেন। এই কাজের শেষে, এ ভদ্ুুমপ্ডলের; 
1কছুটা পূবণীদকে, দেবশী শগতলার ঘট স্থাপনের জন্য সব“তো ভদ্রুন্ডমল 
আঁকতে বসলেন। এর পরে রক্ষার পৃণণপান্ন স্থাপনের জন্য সবণতো: 
ভদ্দুমণ্ডলের 'কিছটা পুবদকে, আতপ চালের গাড় দয়ে 'অষ্টদল পদ্ম" 
অগ্ুকন কর্ধলেন। নিগনম হল--এই ঘটগ্ীল শতলা মৃতিণর জকমুখেঃ 
পৃব-পশ্চমে পাশাপাশি বসানো হবে। যাই হোক, প্‌বোন্ত অওকনের; 
কাজ শেষ হলে, হিমাংশবাবহ ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার ঘটের সামান্য 
দাক্ষণে, আতপ চালের গাড় দিয়ে অন্টদল পদ্ম একে--তার উপর দপণণ' 
সহ একটি পান্ত্ স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। উল্লেখ্য যে, 'হিমাংশুবাবহ, 
যখন এ সকল মণ্ডল অঙও্কনের কাজে ব্যন্ত ছিলেন, তখন চণ্ডখবাবহ 
তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করাছলেন। চণ্ডখবাবুর মুখে শুনলাম-- 
ইাতমধ্যে শীতলা, ঘণ্টা কণ, ব্রহ্মার পর্ণপান্ন এবং দপ“ণযুন্ত পানের 
গায়ে 'পঢীল ও সব্বোষাঁধ মাখানোর কাজ শেব হয়েছে। এখন কেবল 
1স*দুর দিয়ে ঘণ্টাকণের ঘটে পৃতুল, শখতলার ঘটে দেবীষল্ঘম এবং, 
্রদ্মার পৃঞ্পার্ ও দপণণ ম্থাগনের জন্য পান্রের গায়ে অন্ধণচন্দ্র আঁকতে, 
হবে। এছাড়া, আরো নাক অনেক কাজ বাঁক আছে। 

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কিছুটা আলাপ করে, আমরা মন্দিরের দালানে এসে 
দাঁড়ালাম । ওখানে তখন সংরেক্দ্রনাথ বেরা, সরেন্দ্রনাথ মাল ও রতন চচ্ু 
জানা পাটের 'বঞ্ড়া তৈরীতে ব্যন্ভ। ওঁদের মুখে শৃনলাম--সয়াল পূজার, 
[বাঁভল দিনে ঘট ও উপঘট স্থাপনের জন্য এই ব*ড়াগহীলর প্রয়োজন হবে । 

আমাদের ওখানে দেখেঃ শঠীনল্দন ভৌমক এগিয়ে এলেন। কথা? 
প্রসঙ্গে উান জানালেন যে, গ্রামষোল-আনার পক্ষ থেকে এবার ওঁকে 
'ব্রতশ" হিসেবে নিবাচিত করা হয়েছে। এই কারণে, গতকাল ডীন; 
ধনরামষ আহার করেছেন। আজ সকাল থেকে উপোস করে আছেন। 
রান্রে পূজোর কাজ না মিটলে, জলস্পর্শ করতে পারবেন না। উন 
ছাড়াও, এই পায় যান 'ভাঁড়ারী' নষদন্ত হয়েছেন, তাকেও উপোস 
করতে হয়েছে । ভাঁড়ারীর নাম চণ্ডখচরণ আদক। ভাড়ার ঘর থেকে 
পূজার যাবতায় উপকরণ সরবরাহের দায়ত্ব চণ্ডীবাবৃর । 

শচখনন্দনবাবৃর সঙ্গে আলোচনার শেষ ভাগে, চগ্ডীবাবহ আমাদেক্ট 
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কাছে এলেন। প্রাথামক পারচয়ের পরে আমাদের অবগাঁতর জন্যে টান 
বললেনঃ 

“দেখদন, পূজা আরছ্ভের খুব একটা বিলছ্ব নেই। আজ রাত 
৮টা &৫& 'মানটের পর থেকে ১০টার মধ্যে মায়ের ঘট উঠবে । বলতে 
গেলে, সেই সকাল থেকেই আমাকে নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। 
পূজার 'জীনসপন্র যোগাড় করাই তো এক সমস্যা । আমাদের গ্রামে 
আবার মালাকার নেই। তাই 1ভন্ন গ্রামের মালাকারের কাছ থেকে 
শোলার জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয়। উান হীাতমধ্যে, সেসব 
জাীনস দিয়ে গেছেন। এই পৃজার মধ্যে অবশ্য গুকে আবার আসতে 
হবে। সে যাইহোক, মালাকারের অনপাশ্থীতর কা?ণে মায়ের পৃজার 
ফুল, দূব্ণা বেলপাতা ইত্]াঁদ যোগানোর দায়ত্ব এই গ্রামের নাঁপতদের | 
গুদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মান্না ছাড়া আরও কয়েকজন আছেন। এবার 
বাল, আমাদের গ্রামে আবার ঢাকী নেই। তাই পাশের গ্রান বাড় বাহচ 
বেড়্যা থেকে যাঁকে আনতে হয়, তাঁর নাম নারায়ণ চন্দ্র ঘোড়ই। 
ঢাকের সঞ্ষে কাঁসর সঙ্গতের প্রয়োঞ্জনে তুর সঙ্গে একট ছোট ছেলে 
আসে। ওরা জাততে ক্যাওরা। সচরাচর নারকেল গাছ ছাড়ানোই গুদের 
পেশা । সবাঁকছ বলতে গেলে, অনেক সময় লেগে যাবে । আপনারা তো 
পূজার কয়েকটা দিন এখানে থাকছেন। তাই নিজেরাই সবাকছ দেখতে 
পাবেন। কোন কিছ; বুঝতে অস্যাবধা হলে» আমাদের সাধ্যমত 
আপনাদের বাঁঝয়ে বলবার চেম্টা করব । এসব নিয়ে এখন থেকে অযথা 
1চন্তা করবেন না।” 

চণ্ডীবাধুর বন্তব্যের শেষে, শচীনন্দনবাবুর কাছে দাঁক্ষণ নারকেলদা 
গ্রামের বত'মান প্রীতানাধদের নাম জানতে চাইলে, তান যে নয়জনের 
নাম বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বরেন্দ্রনাথ প্রধান মুখ্য প্রতানধি। 
অপরাপর প্রাতাঁনাীধরা হলেন শ্যামাপদ ভোমক, দেবেন্দ্রনাথ হাজরা, 
নরেম্দ্রনাথ বেরা, সুরেন্দ্রনাথ বেরা, সরেন্দ্রনাথ মাল, ইন্দুভূষণ বায়েন, 
শযামচাঁদ প্রধান এবং ভোলানাথ পট্টনায়ক। 

আমাদের এই আলোচনার সময়, খোল-করতাল নয়ে একাধিক জোককে 
মীন্দর প্রাঙ্গণে উপাচ্ছিত হতে দেখলাম । আমরা মান্দরের দালান থেকে 
নেমে, গুদের কাছে গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে গুদের একজন জানালেন যে, দাঁক্ষণ 
নারকেলদা গ্রামে চারটি বড় পাড়া আছে। এই কারণে, কালক্রমে প্রত্যেক 
পাড়াতেই কশত“নের দল গড়ে উঠেছে । তবে, যেহেতু এই সয়াল প্‌জা গ্রাম- 
যোল-আনার ব্যাপার-_-তাই এই পুজার সময় প্রত্যেক পাড়া থেকেই বাছাই 
করা গায়ক ও বাদক 'নয়ে, একন্রে মায়ের কাছে কী৩ন গাওয়া হয়। এটাই 
এদের গ্রামের নিয়ম । শুধু তাই নয়, সয়াল পৃজার শুরু থেকে অন্ট- 
মঙ্গলার প:বণাদন পষন্ত প্রাতাঁদন সন্ধ্যায়, আনহভ্ঠাঁনক সয়াল গান আরচ্ডের 
পুবে+, গ্রামের কখত«নদলের লোকেরাই প্রথমে আসরে গান করে থাকেন। 


ইতিমধ্যে শখঙলা মাঁচ্দর-সংলগ্র জাগির উপর বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরণ নতুন 

চালার নশচে মাটর চৌঙ্কো বেদখর উপর চট ওখেজহর চাটাইবাছয়ে যে: 
আসর পাতা হয়েছে__ একটু পরে ওখানেই কীর্তন গাওয়া হবে। আজ 
গু৫দর দলে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন £-- 

হারপদ মেটযা"'মৃূলগ'য়েন 

বাপহদেব প্রধান'".দোহার 

অংশমান ভৌমক'"দোহার 

চণ্ডশীচরণ মুলা "".প্রীখোল বাদক 

হারপদ জানা""তশ্রীাখোল বাদক 

বংশীবদন মুলা '""জ্রীখোল বাদক 

নারায়ণ চন্দ্র ঝাঁপ.'শ্রীখোল বাদক 

নারঃয়ণ চন্দ্র জানা'-.করতাল বাদক 

অনন্ত মাঁজ"*..করতাল বাদক 

1বফুপদ প্রধান'..করতাল ধাদক 

সৃদশ“ন মৃলা"**করতাল বাদক 

শচীল্দ্ুনাথ মাজ'*'হারমো নিয়ম বাদক 


ঘট ভোবানোর প্রস্তুতি 


রাত দণটার মধেই গ্রামের 'বাশিষ্ট ব্যান্তরা একে একে মান্দর প্র'ঙ্গণে 
এপে উপাস্থিত হলেন। মান্দর কক্ষে ব্রাহ্মণদের কাজও তখন শেষ। এ সময় 
গ্রামের মৃখ্য প্রাতানাধ বাঁরেন্দ্রনাথ প্রধানকে ব্রাহ্মণেরা জানালেন ষে, গ্রাম- 
যষোল-মআনার পক্ষ থেকে অনহমাতি পেলেই তাঁরা শীতলা ও ঘণ্টাকণে“র ঘট 
নয়ে শীতলার পুকুরে ঘট-ডোবাতে যাবেন । ব্রক্ষণদের আভমত জেনে 
বধীরেনবাব গুদের বললেন-__ 

“দেখুন, যেহেতু এখনও অনেক প্রজা মান্দর প্রাঙ্গণে উপাক্থত হতে 
পারেনান, তাই মামাদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতেই হবে। 
ইাঁতমধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তো কীত“নের আসরে গান শুনছেন । মায়ের 
আনন্দ বিধানের কারণেই তো এই উৎসব, এই কীত“ন। তাই ঘট-ডুবানোর 
যখন ?কছ.টা 'বলদ্ব হচ্ছে, সেই সময়টা কীত“ন গান চলুক” । 

ঘট-ডোবানোর বিলদ্ব দেখে, আমরা কত“নের আসরে গেলাম । সমগ্র 
আসরাঁট তখন লোকেশলোকারণ্য । খোল, করতাল ও হারমোনয়ম সহকারে 
কশত“ন দলেব লোকেরা ভীন্তভরে গান করে চলেছেন । মৃলগায়েন বসেছেন 
উত্তর মূখে । এই সময় জনৈক গ্রামবাসীর কাছে মূল গায়েনের উত্তর মুখে 
বসে গান করবার কারণ সম্পকে“ জানতে চাইলে, তান বললেন-_ 

“বৃঝ লেন না, আমাদের গ্রামে মায়ের মান্দরট যেহেতু দাক্ষিণ মুখী সেই 
কারণে, মূল গায়েন শখতলা মাঁন্দরের দিকে তাকিয়ে, মাকে গান শোনাচ্ছেন 
উত্তর মখে। অবশ্য গুর দলের লোকেরা নিজেদের সহাবধামত অন্য দিকে 
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মুখ করে বসলেও, মূল গায়েনের ক্ষেন্রে উত্তর মুখে বসে গান করাই নিয়ম । 
বাহরাগত সয়াল গানের দলের ক্ষেত্রেও এই নয়মের ব্যাতিক্রম হবে না।” 


সয়াল পূজার অনূমাঁত প্রার্থনা 


কীতনের আসরে ফিছংক্ষণ কাটিয়ে, আমরা শবতলা মাঁন্দরের 
সামনে গেলাম । ওখানে তখন গ্রামের কয়েকজন িশি্ট ব্যান্ত, দহাট সারতে 
পৃবহ্পাশ্চমে মুখোম্াখ ভাবে দীড়য়ে অপেক্ষা করাছিলেন। গুদের মধ্যে 
মুখ্য প্রাতানাধ বখরেনবাবকেও দেখতে পেলাম । কথা প্রসঙ্গে উান আমাদের 
জানালেন যে, গ্রাম*ষোল-আনার পক্ষ থেকে অনচ্ঠিত এই পৃজা আরম্ভের 
পৃবে"--গ্রামের 'বাশছ্ট ব্যান্তদের কাছে গুঁকে প্রথানুগ অনুমাত প্রার্থনা 
করতে হবে । এই জন্যই এ*রা এখানে অপেক্ষা করছেন । 

আমাদের সঙ্গে কথা শেষ করে বীরেনবাব্‌ কীর্তন গান বদ্ধ রাখবার 
অনরোধ জানয়ে কীতনের আসরে উপাস্থৃত গ্রামবাসীদের শখতলা মান্দরের 
সামনে সমবেত হতে বললেন । 

একটু পরে, শীতলা মান্দরের সামনে সমবেত গ্রামবাসী ও বিশিষ্ট 
ব্যান্তদের উদ্দেশে বীরেনবাব5 ষে বন্তব্য রাখলেন, তা এইরূপ-_ 

“দেশবাসী সবাই উপাঁচ্থছুত আছেন--মার আমাদের প্রাতানাধবর্ও 
প্রায় সবাই উপাস্থত আছেন। বশেষ আতাঁথ হসাবে যে দহজন উপাস্থৃত 
আছেন--মাম সকল দেশবাসীর কাছে, প্রাতানাধবঞ্গের কাছে এবং বিশেষ 
আঁতাঁথদের কাছে আজ মায়ের নামে যে ঘট উত্তোলন হবে, তার জন্য 
সবাইয়ের কাছে একটু অনুমাত চাঁচ্ছ। সবাই একটু স্মাত, অনুমতি দিন-- 
মায়ের ঘট উত্তোলন কার” । 

বীরেনবাবহর এই আবেদনের সমথ“নে অপর একজন প্রাতীনাধ বললেন-_ 

“আপান শ্রেষ্ঠ প্রাতীনাধ । তাই আপান ব্রাহ্মণের কাছে অনুমাত নেওয়া, 
আপাঁন ঘট উত্তোলন করুন”, । 

এই সমথ“নের সঙ্গে সঙ্গে, মান্দর প্রাঙ্গণে উপাচ্ছত গ্রামবাসণরা 'গোর 
প্রেমানন্দে হাঁর হার বোলা, হাঁরবোল+ ধান দিয়ে তাঁদের 'ষোল-আনা"র 
সম্মাত ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর গুদের মধ্যে অনেবেই গলবস্ত 
হয়ে হাট-মড়ে বসে, ভাঁমতে মাথা ঠোকয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। 
আমাদের ঘাঁড়তে তখন রাত ১০টা ২০ 'ানট। এভাবে গ্রামবাসীদের পক্ষ 
থেকে সম্মাঁত প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খোল, করতাল ও হারমোনিয়মের 
শব্দে সমগ্র মান্দর প্রাঙ্গণাঁট উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। 

অনহমাত নেওয়ার অনহষ্ঠানাঁট সমাপ্ত হওয়ার এবটু পরেই, কিভাবে মায়ের 
ঘট উত্তোলন শুরু হবে, তা ?নয়ে 'বাঁশঙ্ট প্রাতাঁনাধদের সঙ্গে কয়েকজন 
গ্রামবাসধীর বাদানহবাদ কানে এল। তাই বশরেনবাব্‌ গুদের বৃঝিয়ে 
বললেন-_ 

«আরে, কথা বেশশ বোলোনা বাবা-_কথা বেশী বোলোনা। ধার চ্মির 
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হয়ে মায়ের প্রাত শ্রদ্ধা জানাও, যেন সংষ্টুভাবে আমাদের এই কার্ধাট 
সহসম্পন্ন হয় ।” 

দেখলাম, বীরেনবাবুর কথা শুনে অনেকেই শান্ত হলেন। তথাপি, 
গুদের মধ্য থেকে জনৈক প্রাতানধি কিছুটা 'বিরান্তর সঙ্গে বীরেনবাবৃর 
কাছে জানতে চাইলেন হীতমধ্যে সয়াল গানের দলের মৃলগ্ায়েন 
মাঁন্দরে চামর পাঠিয়েছেন কিনা বা কোন সংবাদ দিয়েছেন কিনা? মনে 
হল, তাঁর ধারণায়-ইতিমধ্যে মূলগায়েন ওখানে উপাচ্ছত না হওয়ার 
জন্যই হয়তো ঘট উত্তোলনের কাজে অযথা বলছ্ব হচ্ছে। মন 'দয়ে 
ওঁর বন্তব্য শুনে বীরেনবাবহ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন-_- 

“না-মা, অনেক আগেই তান 'চামর+ 'নয়ে মান্দরে এসে-চামর রেখে 
গেছেন। হয়তো একটু বাইরে কোথাও গেছেন। এখান এসে যাবেন ॥ 
তাই এশনয়ে আপনাদের চিম্তার কোন কারণ নেই। ওদিকে মান্দরে ঘট- 
উত্তোলনে যাত্রার আয়োজনও প্রায় সম্পৃণ-।৮ 

এদের এই আলোচনার 'কিছ-ক্ষণ পরেই, দর থেকে ম.লগায়েনকে 
আসতে দেখে অনেকেই যেন চিন্তামৃন্ত হলেন। ওখানে উপাচ্থিত হয়ে 
[তান প্রথমে মান্দরের দালানে গিয়ে ভান্তভরে দেবশ শগতজাকে প্রণাম, 
করে মন্দির প্রাঙ্গণে বশরেনবাবৃ্‌ ও অপরাপর গ্রামবাসদের সামনে এসে 
দাঁড়ালেন। ওখানেই বীরেনবাব্‌র মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে ওর পারচয় হল । 
জানলাম, ওঁর নাম বাসদের চক্রবতর্শ। 'নবাস--দাক্ষণ নারকেলদার 
1নকটবতর্ঁ নিমতোঁড়ণ গ্রামে । জাতিতে গোঁড়াদ্য বোঁদক র্রাহ্গণ। প্রথম 
পাঁরচয়ের পরে কথায়-কথায় উন বললেন-_ 

“ইতিপৃবে আম দাঁক্ষণনারকেলদা গ্রামে গান করতে আঁসাঁন । তাছাড়া, 
এই গ্রামের সয়াল পুজোয় শীতলা মায়ের সঙ্গে মৃূলগায়েনের যে বিয়ের প্রথা 
আছে, সে সম্পকে“ও আমার কোন পৃবশঅভিজ্ঞতা নেই । আপনাদের পাঁচ 
জনের আশীব্ণদে আশে-পাশের অনেক গ্রামে গান করতে গোছ-_ 
কিন্তু আগে কোথাও মায়ের বিয়ের কথা শ্ানান। তবু মায়ের ইচ্ছাতেই 
যখন এখানে এসেছি, তখন আমার সাধ্যমত সবাঁকছ: নয়ম মেনে কাজ করতে 
চেষ্টা করব । মায়ের কুপাতেই সবাঁকছ7 সহসম্পন্ন হবে ।” 

আমাদের এই আলোচনার সময় কীত“ন গানের আসর থেকে যে 
কথাগহীল ভেসে আসছিল, তা এইরূপ 

“৩-প্রাণ গোঁর হে, 

গোর হে,গোৌর হে। 
ও-্প্রাণ গোর হে, 

গোর হে,গৌরহে।” 

এর [কছ পরেই তাঁরা সমবেত ভাবে ''গোঁর প্রেমানন্দে হরি হার বল-_ 
হঁরবোল* বলে হরিধহান দেওয়ার পরে, দলের মৃজগায়েন পুনরায় গান 
ধরলেন-__ 
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“বাজ একবার এসো, এসো 
| ও-প্রাণের--ও প্রাণের গোরা । 
একবার এসো, এসো 
প্রাণের গোরা" 
ওঁর গানের সঙ্গে 'দোহারগণ'ও পি অংশগ্রহণ করতে লাগলেন । 


ঘট উত্তোলন 


ঘট উত্তোলনে যান্রার পৃবে* শগতলা মান্দরের সামনে তানেককেই সমবেত 
হতে দেখলাম । এ সময় গ্রামের (বাশঘ্ট প্রাতানীধদের দাঁটি সারতে 
পুব-্পশ্চিমে মহখোমৃথি দাঁড়ানোর জন্য বশরেনবাবহ অনহরোধ জানালেন । 
এরপর. 'কছটা চিন্তা করে তকে বলতে শৃনলাম-_ 

«আপনারা লাইনে দাঁান। দুটো লাইন করে দাঁডান। আম যেটা 
বলতে চাচ্ছি, তা হল-_মআামাদের এই দহজন াবশিষ্ট আতাঁথ, আমাদের 
পৃবে যান এই গ্রামের প্রধান ছিলেন তাঁর কাছে ও আমাদের দেশবগের 
সবাইয়ের কাছে অনমাঁত 'নয়ে এসেছেন । তাই আমাদের পক্ষ-তরফ, 
থেকে তাঁদের অনহমাতি দিব। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে 'ঘট-তুলতো' যাবেন ।' 
সব তথ্য নেবেন। গুরা এখন আমাদের একটা ফটো নেবেন। তাই 
আপনারা দয়া করে একটু লাইনে এসে দাঁড়ান ।» 

দেখলাম, বশরেনবাবহর আহহানে ওখানে উপাচ্ছত সকলেই করজোড়ে 
সারবদ্ধভাবে মহখোম্যাথ দাঁড়য়ে গেলেন । ঠিক এইসময় ঘট উত্তোলনে 
যাশ্লার হীঙ্গত দিয়ে ঢাক নারায়ণ চন্দ্র ঘোড়ই ঢাকে কাঠি দিলেন? 
ঢাকের শব্দ শুনে, পৃজার ব্রতী শচীনন্দন ভোঁমিক তাঁর বামহাতে 
বরণের উপকরণ সহ একাঁট থালা এবং ডানহাতে একটি গিতলের ঘট" 
নিয়ে মান্দর থেকে নেমে এসে ওখানে দণ্ডায়মান প্রাতীনাধ ও গ্রামবাসীদের 
মধ্য 'দয়ে শতলার পুকুরের 'দকে এগিয়ে গেলেন । গুর পেছনে ঘণ্টাকণেবর 
ঘট হাতে 'নয়ে যাচ্ছিলেন হিমাংশ শেখর করশমা এবং তার প্ছেনে শখতলার' 
ঘট হাতে চণ্ডচরণ মিশ্র । 'হিমাংশৃবাবৃর বামহাতের উপর ধে নতুন 
মাটির ঘটাট ডানহাতে ধরা ছিজ--সেই ঘটের গায়ে সিদু দিয়ে আঁকা 
একাঁট পৃতুল এবং সেই পৃতুলের নশচে অদ্ধ“বৃত্তাকারে 'সঞ্দুর দিয়ে 
আঁকা একাঁট বন্ধনী চোখে পড়ল। দেখলাম, ই ঘটাঁটর গলায় অক্ষসূত্র 
বাঁধা । ঘটের মুখে পণুপল্লবের উপর ভাঁজ করে রাখা একটি নতুন গামছা 
ও সেইসঙ্গে ঘটের উপর একটি 'কাঁড়োল' মালা । 

অপরপক্ষে» চণ্ডীবাবূর বামহাতের উপর যে নতুন মাটির ঘটাট' 
ডানহাতে ধরা 'ছিল--সৈই ঘটের গায়েও তেলশীস“দহর 'দয়ে আঁকা একাঁট: 
দেবীষন্ত্র এবং সেই যন্মের নশচে তদ্ধবংত্তাকারে একটি বন্ধনশী। ঘটের 
গলায় অক্ষসূত্ত ও কাঁড়োল মালা । ঘটের মুখে পণ্টপল্লব এবং তার 
"উপরে ভাঁজ করে রাখা একাঁট নতুন গামছা । কালো চামর হাতে সয়াল 
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প্রানের দলের মুলগায়েন বাঘহদেব চক্তবতণ ছিলেন চণ্ডীবাবর পেছনে । 
এই শোভাষাঘ্তার শেষভাগে গ্রামবাসীরা যখন বাদ্য সহকারে পকুর 
ঘাট আভমখে যান্লা করলেন, আমরাও তখন গুদের সঙ্গ হলাম । 

একটু পরেই পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখলাম যে, ঘট উত্তোলনের প্রয়োজনে 
এশতলার প্‌কুরের পৃব" পাড়ে একাঁট চৌকো মাটির বেদী টতরণ করা 
হয়েছে। এই বেদীর প্রতোকাঁট কেণে একাঁট করে কলাগাছ, বাঁশের 
কটি ও নারকেল পাতার সামনের অংশ প্রথমে মাটতে পংতে, পরে 
তাদের অগ্রভাগ এ বেদশর উপর এমনভাবে গাৃছিয়ে বাধা হয়েছে-যার 
ফলে সমগ্র কাঠামোট যেন একাট মান্দরের আকার ধারণ করেছে । পকুর 
পাড়ে পেশছে--ব্রাহ্ম,ণরা তাঁদের নাজ 'নজ ঘটের গায়ে আঁঙ্কত প্রতীক 
'চিহৃগযীলকে সামনে রেখে, উত্তরমুখে পৃবশিপশ্চিমে পাশাপাশি রাখলেন । 
ইতিমধ্যে কীত“ন দলের লোকেরা পুকুর পাড়ে সারবদ্ধভাবে দাঁড়য়ে 
গ্বান আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মহ্থ্য প্রাতীনাধ ও তাঁর সহকারণরা 
সন্জগ্র অনৃচ্ঠানাট পাঁরচালনার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে 
লাগলেন । ধ্‌পশ্ধৃনার সগদ্ধে সমংদ্ধ এই উৎসব-মৃখর পাঁরবেশে ঢাক, 
কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খের মালত যোগফলে-_-আবাল-বদ্ধ-ব'নতা সকলকেই 
'পাঁরতৃপ্ত মনে হল । 

পুকুর ঘাটে পূজার আয়োজন সম্পৃণ“ হলে, রাত ১০টা ৩৭ 'মানটের 
সময় পৃজক হমাংশ; শেখর করশমণা ওখানে পঞ্জায় বসলেন। ওর 
সামনে দট ঘট ও প্রয়োজনীয় পৃঞ্জার উপকরণপহ বরণ থালা” চোখে 
পড়ল। পূজা আরছ্ভের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের দাক্ষণ পাড় থেকে 
আতশবাঁজ পোড়ানো শহর হওয়ার ফলে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের 
মধ্যে চাণটন্য প্রকাশ পেল। 

. পুজার সচনায় পুকুর পাড় থেকে নরম মাটি সংগ্রহ করে, হিমাশুবাবহ 
ও মাটি দিয়ে ছোট ছোট দহটি শপ তৈরশ করলেন। পরে এ প্রতীক 
কপ দহীটকে বেদীর উপর পূর্ব-প্চমে পাশাপাশি রেখে গোটা পান, 
হর্ধতকরশ ও সি“দর দিয়ে সাঁজয়ে গঙ্গা পৃজার কাজ শুর করলেন। 
'গুর.কাজের ফাঁকে গঙ্গা পূজার তাৎপর্য সম্পকে জানতে চাইলে 
হিমাংশহবাব বললেন-_ 

“দেখুন, এখন আমার কথা, বলার সময় নেই। শধ্য এটুকু জেনে 
রাখুন যে, দেশাচাবে এটা সাজাঁসক গঙ্গা পৃজা হলেও, বান্ভবে এটা 
খকম্তু পযরুষ-প্রকৃতিরই পৃজা। তাই যে কোন শুভ কাজের সংচনায় 
গঙ্গা পৃজা বিধেয়। শুধ্‌ তাই নয়, যেহেতু এখানে দেব শশতলার 
সয়াল উপলক্ষ তাঁর বিবাহের প্রথা আছে. সেই কারণে গঙ্গা পৃজার 
তাৎপর্য স্পকে“ কোন প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।» 

আমাদের সঙ্গে আলোচনার শেষে হমাংশুবাবহ যখন গঙ্গাপজায় ব্যস্ত, 
দসেই সময় গ্রাম তরফের নিবণণ্চত ব্রত শচখনন্দন ভোমককে একাঁটি পিতলের 
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ঘাট নয়ে শীতলার প:ুকুর থেকে ভাঁন্তভরে জল ভরতে দেখলাম । এর একটু 
পরেই, হমাংশৃবাব্‌ তাঁর সমনে রাখা পঞ্টপ্রদীপ জেবল দক্ষিণ মুখে 
দঁড়য়ে, বেদীর উপর রাখা ভ্তপ দুটিকে আরাঁতি করলেন। আরাতর সময় 
অন্যদের সঙ্গে মৃূলগায়েন বাসুদেব চক্তবতঁও ওখানে উপাচ্ছত ছিলেন ॥ 
বংকের কাছে একি কালো চামর ধরে তান আরাত দেখাঁছলেন । ফুল দিয়ে 
আরাঁত শেষ হলে হমাংশুবাবদ সেই ফুলাটকে পুকুরের জলে নিক্ষেপ 
করলেন । তারপর বাসহদেববাবুর কাছ থেকে চামরাটি চেয়ে নিয়ে, পৃজা 
চ্ছলে দোলাতে লাগলেন । এভাবে কিছুক্ষণ চামর বাজন করে, তান সেই 
চামরাঁট মৃলগায়েনকে 'ফারয়ে গদলেন। এছাড়া ,যে পণ্ুপ্রদখপের মাধ্যমে 
ইীতপূর্বে তিন আরাঁত করেছিলেন, সেই প্রদপাঁটও এগিয়ে দিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে এ প্রদীপের শিখা নেওয়ার উৎসাহে বেশ কয়েকজন গ্রামবাস এগিয়ে 
এলেন। একে একে তাঁদের শিখা নেওয়া শেষ হলে, প্‌জকে তাঁদের মঙ্গল 
কামনায় তন বার শান্ত জল ছিটয়ে দিলেন। শাণ্তজল পাওয়ার আশার 
ওখানে উপাচ্ছত সকলেই তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন । আমাদের 
ঘণ্ড়তে তখন রাত ১০টা &৫ গমাঁনিট। 

এর একটু পরেই হিমাংশুবাবহ বরণ থালা থেকে একাট ছনার তূলে নিজেন। 
এরপর পুকুরে না নেমে, ছহরিটি দিয়ে জলের উপারভাগে একাঁট চোঁকো ঘর 
কাটলেন। 'িয়ম হল, এ নাদট স্থানের ঘটে জল ভরা হবে । এবার উন 
বেদশর পৃব্-পশ্চিমে বসানো দহাট ঘটের মধ্যে প্রথমে পৃবণদকের ঘটাট 
হাতে নিয়ে এ ঘটের মুখে যে পণ্চপল্লব দেওয়া ছিল, সেগুলিকে ঘটের বাইরে 
এনে পৃকুরে ধুয়ে নিলেন। ঘণ্টাকর্ণদেবের জন্য নাদর্চ্ট «ই ঘটে ষে 
পণ্পল্লব দেখতে পেলাম, সেগ্াল হল--আম, বট, তশছ, পাকুড় ও যজ্- 
ডমৃর। পগ্পল্লবগীল ধোয়ার পরে তান মাঁটর ঘটাঁটও পদকুরের জলে 
ধুয়ে নিলেন এবং এ সঙ্গে ঘটে পাঁরমাণ মত জল ভরে নিলেন । জল ভরবার 
নিয়ম হল--ঘটে ভরা জল যেন কোন কারণেই পুকুরে না ফিরে যায়। এভাবে 
ঘণ্টাকণের ঘটে জল ভরা শেষ হলে, [তান সেই পণ্গপল্লবগহাল পুনরায় ঘটের 
মুখে সাঁজয়ে তাঁর সহকারী চণ্ডীবাবৃকে এ ঘটাট ধরতে দলেন। এরপর 
হমাংশ্‌বাব বেদশর পাঁশচমে রাখা ঘট'ট তুলে নিয়ে একইভাবে পগ ল্লব- 
গীলকে ধুয়ে জল ভরলেন। শধীতলার জন্য নাঁদম্ট এই ঘটে যে পণ্চগল্লব- 
গল ছিল, সেঁগীল হল-_আাম, বট, অথ, কাঁঠাল ও বকুল। শীতলার ঘটে 
জল ভরা শেষ হলে, 'িমাংশহবাব্ এ ঘটাঁট নিজের হাতে তেখে, ঘণ্টাকণের 
ঘট হাতে অপেক্ষারত চণ্ডীবাব;কে মাঁন্দরে ফিরে যাওয়ার জন্য হীক্গত 
করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ দুটি ঘটের উপরই একি করে গামছা 
1ছল। 

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে মান্দরে ?ফরে যাওয়ার ইঙ্গিত পেয়ে, গ্রামের 
প্রত শচখনম্দন ভোমক তাঁর হাতের জল ভরা ঘাট থেকে জল ছড়াতে-্ছড়াতে » 
ব্রাহ্ণ:দর আগে-মাগে চললেন । মাঁন্দরে ফেরবার সময় শোভাযান্রার চঘ্াটি 
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খছল এইর্‌প-_সব্প্রথমে ঢাকী; তাঁর পেছনে গ্রামের কীঙ“ন দল; কীত“ন 
দলের পেছনে শাখ, ঘণ্টা ও কাঁসর ; এবং গুদের পেছনে জলের ঘাঁট হাতে 
ব্রতী । ভ্রতীকে অনসরণ করে ঘণ্টাকণের ঘট হাতে ধগরপদে যাচ্ছিলেন 
চগ্ডীবাবহ এবং তাঁর পেছনে শীতলার ঘট নিয়ে হিমাংশহবাব | গ্রামের মৃখ্য 
প্রীতাঁনাধ ও তাঁর সহকারখবন্দ ছিলেন গুদের পেছনে । এই শোভাযাল্লায় 
'কয়েকাঁট হ্যাজাক আলোর ব্যবস্থা থাকায়, রাতের অন্বাকারেও বিশেষ কোন 
এমসৃবিধা হয়ান । 

এই শোভাষান্রাকে অনুসরণ করে আমরা যখন গান্দরের দিকে অগ্রসর 
হাঁচ্ছ, সেই সময় জনৈক গ্রামব-দ্ধ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন-_ 

“জল ঘট নয়ে মান্দরে প্রবেশের পে, ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট গ্রামবাসগদের 
পক্ষ থেকে মাঁচ্দরে প্রাতাঁ্ঠত দেবী শীতলাকে ডাইনে রেখে, বাদাসহ মাঁন্দর 
প্রদক্ষিণ করাই 'নয়ম। এবটু পরেই সব কছ7 দেখতে পাবেন । আমরাও 
তা সঙ্গে থাকব” । 

গ্রামবদ্ধের কথামত মান্দরের সামনে এসে, গুরা সকলেই শীতলা 
মান্দরাটিকে ডাইনে রেখে তিনবার প্রদাক্ষণ করলেন। এরপর ব্রতশ ও দুজন 
প্রাঙ্গণ মাচ্দরের 'সশড় 'দয়ে উঠে দালানে এলেন । ওখান থেকে হিমাংশহ- 
বাবুই সব“প্রথমে শীতলার ঘট নিয়ে মান্দরে প্রবেশ করলেন। মান্দর কক্ষে 
একটি সিংহাসনের উপর ম্থাঁপত 'পতলের শীতলা মৃত“র সামনে আঁকা 
সব“তো ভদ্ুম্ডলের উপর, এঁ ঘটাটকে শ্থাপন করতে দেখলাম । শাীঁতলার 
খ্বটাট চ্ছাপন করে, তান মাঁচ্দর কক্ষের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে চণ্ডীবাবহর 
কাছ থেকে ঘণ্টাকণের ঘটাঁট ?নয়ে শীতলার ঘটের পশ্চিমে আঁকা ভদ্রমণ্ডলের 
উপর রেখে দলেন ৷ তখনও মান্দরের সামনে দাঁড়য়ে ঢাক ঢাক বাজাচ্ছিলেন। 
অপরাপর বাদ্যের পাশাপাশি, কত“নদলের লোকেরাও নাম সংকীত“নে 
তঙ্গয় ছলেন। এত আনন্দের মাঝেও কল্তু গ্রামবাসীদের চোখে-মুখে সেই 
একই উদ্বেগ__কিভাবে মায়ের পৃজাটি সংসদ্পন্ন হবে! একটু পরেই ঘট 
স্ছাপনের কাজ সপৃণ" হওয়ার সংবাদ পেয়ে, সানন্দে সকলেই “গোর প্রেমানন্দে 
হরি-্হার*বল, হারবোল” ধ্বান দলেন। হারধ্বানর সঙ্গে সঙ্গে, কীত€ন ও 
সকল প্রকার বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল। মান্দরের সামনে তখন সকলেই ভান্ত ভরে 
দেব শীতলাকে প্রণামে ব্যন্ভ । আমাদের ঘাঁড়তে তখন রাত ১৯টা ৭ 'মানট। 

এর কিছংক্ষণ পরে, শান্ত দেবী শীতলার পূজায় 'হরিধবানর* তাংপয* 
সম্পকে" নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে আমরা কীত“ন গানের 
আসরে ফিরে গেলাম । এ সময় অনেকেই কিন্তু প্বতঃস্ফৃত ভাবে আমাদের 
সঙ্গে আলাপ করতে এলেন । গুদের সকলেরই সেই একই কৌতহল্‌-- 

«আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ? কেন এসেছেন? তাছাড়া, কেনই 
বা আমাদের গ্রমের এই পূজা নিয়ে এত লেখালোঁথ করছেন বা সব কিছুর 
ফটো তুলছেন” ? 

ওদের এই কৌতূহলের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসখই বললেন-_ 


৬, 


**আপনারা সবাই হয়তো না জানতে পারেন-াকম্তু আমাদের গ্রামের 
মুখ্য প্রাতীনাধ ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যান্তর সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ 
করে, তবেই এ*রা এই পূজা 'নয়ে কাজ করতে এসেছেন। পরে এই পূজা 
বনয়ে একটা বই লেখার কথাও জানয়েছেন। তাই এবছর পুজাটা যাতে 
ভালভাবে হয়, সেজন্য সব রকম চেঞ্টা করা হচ্ছে । শুধু তাই নয়, মায়ের 
খববাহের দিনে দংরবতর্ধ গ্রাম থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের যাতে স্থানাভাবে 
1ফরে যেতে না হয়-_সেজন্য এবছর এ মান্দরের পাশের জাঁমটা পাঁরস্কার 
করে, সেখানেও লোক বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের বিয়ের দনে মাইক 
ও ডাইনামো চালিয়ে আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে । এছাড়া, মায়ের 
পুরাতন কাঠের 'সংহাসনের পাঁরবতে” নতুন একটি নক্সা করা কাণ্ডের 
ধীসংহাসন তৈরণী করা হয়েছে? । 

এই সময় গুর কথায় বাধা 'দয়ে জনৈক গ্রামীবাসণ খুবই উৎসাহের সঙ্গে 
বললেন-_ 

“দেখুন আঙকের এই ঘট উত্তোলন অনুচ্ঠানে ক'জনই বা উপাচ্ছুত 
হয়েছেন । লোকের ভগড় দেখবেন বয়ের দনে। কম করেও ওঁদন ছ-থেকে 
'আটহাজার লোক হবে। আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে তখন আত্মীয়-কুটদ্বের 
চাপ দেখলে আপনারাণ্ড অবাক হবেন । এক এক ঘরে দশ-পনেরো জন করে 
কুটুদ্ব ৷ অবঙ্থা ভাল হলে, কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্চাশও পোরয়ে যায় । ঝি- 
ঝউড়ীরা দুগণাপৃজার সময় বাপের বাড় না এলেও চলে। কিন্তু সয়ালের 
সময় তারা আসবেই । আত্মীয়-কুটুদ্ব বন্ধঃদের রাল্লা-খাওয়ার কাজে ব্য্ত 
খাকায়-__দ:ঃখের কথা, অনেক বাঁড়র মেয়েরা বিয়ের আসরে আসতে পারে 
না। শুনলাম, আপন'রা এই সয়ালের কয়েকটা দিন আমাদের গ্রামের 
হারাধন আদকের বাড়তে থাকবেন । তাই এ সময় আমার কথার সত্য-মথ্যা 
1মালয়ে নেবেন?” | 

আমাদের এই আলোচনার সময় শীতলা মাঁচ্দরের সামনে হঠাং একটা 
গোলমাল শুর হল। এর ফলে, যাঁরা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথাবাতণা 
বলছিলেন, তাঁরা সকলেই মান্দরের ঈদকে এগিয়ে গেলেন। দূর থেকে 
আমরা যেটুকু বুঝতে পারলাম, তা হল-_পুজকদের সঙ্গে গ্রামবাসণদের 
ববাদ লেগেছে । এই বিবাদের কারণ হল--এ বছর মায়ের জনা যে 
নক্সা-করা 'সংহাসনাট তৈরশ করানো হয়েছে, জাজ সেই সিংহাসনের উপর 
দেবীর 'পতলের মৃতিটকে বসানোর সময়, নক্সা করা অংশাঁট মায়ের 
কাপড়ে প্রায় সম্পৃশ“ ঢাকা পড়েছে । তাই গ্রামবাসীদের আভমতে, যাঁদ 
এই দামী সংহাসনের নক্সা করা অংশটুকু সব“সাধারণের চোখে না পড়ে-_ 
তবে এত খরচপন্র করে নক্সা করা [সংহাসন তৈরীর সাথকতা কোথায়! 
সুতরাং এখনই দেবীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে 
এমন একটা ব্যবস্থা পৃজকদের করতে হবে-যার ফলে, সিংহাসনের নক্সা 
করা অংশটুকু অবশ)ই সব সাধারণের দষ্টগোচর হয়। 


ষ৩ 


গ্রামবাসীদের সরব প্রাতবাদের উত্তরে দর থেকে হিমাংশুবাবকে 
বলতে শৃনলাম-- 

“দেখুন, মাকে সাজয়ে সিংহাসনে বসানোর পরে এবং বিশেষভাবে 
ঘট উত্তোলনের পরে, আপনারা যেসব ঘ্রাট ধরে পুনরায় মাকে সিংহাসন 
থেকে নামিয়ে 'সংহাসনের নক্সার অংশ দেখানোর কথা বলছেন-- 
শাস্লমতে কখনও তা সচ্ভব নয়। তাই আমার পক্ষে নতুনভাবে সিংহাসন 
সাজানো অসছভব । এখন যেভাবে আপনারা আমাকে দোষ 'দিচ্ছেন, 
সত্যই তা খুবই দৃঃখের। মাকে সিংহাসনে বসানোর আগেও যাঁদ 
আমাকে জানাতেন, তবে সেভাবেই কাজ করতাম । দোষটা কার বলহন-_ 
আমার না আপনাদের 7” 

এভাবে বেশ 'কছংক্ষণ 'বতকের পরে, গ্রামের মৃখ্য প্রাতীনধ 
বীরেন্দ্রনাথ প্রধান এবং অপর কয়েকজন 'বাশষ্ট গ্রামবাসীর হস্তক্ষেপে, 
পারস্পারক মতান্তরের অবসান হল। ফলে, ইীতপৃবে মাকে যেভাবে 
1সংহাসনের উপর সাঞ্জানো হয়েছিল, সেভাবেই তিনি থাকলেন। গ্রাম” 
যোল-মানার পক্ষ থেকে এই বিতকের অবসান ঘটানর সঙ্গে সঙ্গে, 
মান্দর প্রাঙ্গনে উপাচ্ছত সকলেই বেশ কয়েকবার 'গোর প্রেমানন্দে হরি 
হার বল--হরিবোল? ধ্বান 'দিয়েআনন্দ গ্রকাশ করতে লাগলেন। অবশ্য 
তা হলেও--মায়ের পূজার দিনে এই অগ্রীতকর ঘটনার জন্য, অনেকেই 
আমাদের কাছে দ7ঃখ প্রকাশ করেছিলেন । 


ব্রতীর সগ্কঙ্প ও গায়েন বরণ 


মাঁঞজ্দরে ঘট প্রাতভ্ঠার বেশ কিছন্দণ পরে, রান প্রায় সাড়েবারোটার 
সময় গ্রাম-যোল-আনার পক্ষ থেকে নিবণাঁচিত ব্রত শচখনম্দন ভৌমিক ও 
সয়াল গানের দলের মৃলগায়েন বাসদের চক্তবতণীকে চামর হাতে শশতলা 
মাঞ্দরের দালানে উপাগ্থত হতে দেখলাম । ওখানে 'হমাংশৃবাবর নিদেশে, 
শচখনল্দনবাবহ মান্দরের দালানে উত্তরমহখে এবং বাসহদেববাবহ পৃব মৃখে 
আসন গ্রহণ করলেন । 'হিমাংশৃবাব্‌ গুদের সামনে পাঁশ্চম মৃখে আসনের 
উপর বসলেন । ওুর সামনে যে-সকল পৃজার উপকরণ চোখে পড়ল, গা 
হল-_কোষা-কোষশ, পেতলের ঘাঁটিতে জল, কলাপাত্তার উপরে -ফুঁল, মালা, 
শ্বেত চন্দন, গোটা পান, গোটা সুপার, কুশ, দৃবশা। বরণ-বস্ত ও 
নৈবেদ্য। এছাড়া, একধারে একাঁটি মাটির সরা । 

মংকাজ্পর শুরুতে 'হমাংশুবাবহ ভ্রতশকে আচমন করতে বজলেন। 
ব্রতশ তাঁর কথামত তিনবার আচমন করে, মল্ত্রপানঠ ও অপরাপর আন-ঘ্ঠানিক 
ক্রয়া পালন করতে লাগলেন । এ সগয় ব্রতশর গায়ে নামাবঙ্গশ ও 
ডানহাতের অনাঁমকায় কুশের আংটি পরা ছিল। অনুষ্ঠানের সময় 
মঞ্তরপাঠের মাধ্যমে ব্রত যে সকল উপকরণ ব্যবহার করছিলেন, পরে 
তাঁকে একাঁট মাটির সরায় ওগাালকে রাখতে দেখলাম। এভাবে [বিছংক্ষণ 


কাজ চলার পরে, 'হমাংশৃবাবর ইঙ্গিতে ব্রতী ও মৃলগায়েন উভয়েই 
ডানহাতে কিছুটা জল নয়ে, পূজকের উচ্চাঁরত মন্দের অনুসরণে আবাৃত্ত 
করে চললেন। এই মন্ঘ্রপাঠের শেষে, উভয়েই তাঁদের হাতের জল মাটির 
সরায় ফেলে দিলেন । এরপর ব্রত একাঁট মালা তুলে 'নয়ে, ভান্তভরে 
মূলগ্রায়েনকে মাল্যদান করলেন। শুধু তাই নয়, একাঁটি নতুন ধুতি 
নিয়ে, মূল গায়েনের হাতে দিলেন। বাস্তবে, এই সকল নিয়ম পালনের 
মাধ্যমে_ মৃূলগায়েনকে দেবখর সয়াল গান পাঁরচালনার সম্পণ দাযত্ব 
দেওয়া হল। 

এভাবে গায়েনশ্বরণের কাজ শেষ হলে, ব্রতী পুজকের পদধ্যাল 
নিলেন। এরপর তান গায়েনের ডানহাতের উপর তাঁর ডালহাত স্থাপন 
করে, পূজকের উচ্চারিত মন্যের অনুসরণে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। 
এই মন্ত্রপাঠের কাজ শেষ হলেঃ ব্রতী কয়েকটি গোটা বাগঙলা-পান ও 
গোটা-সপাঁর নিয়ে মুলগায়েনের হাতে দিলেন । গায়েন এই পান-সপার 
দু-হাত পেতে গ্রহণ করে, জোড়হাতে বসে থাকলেন। বাস্তবে, এই 
প্রতীকশ পান-সংপারি গ্রহণের ফলে-তান যে এই পৃজায় সয়াল গান 
পারচালনার সমূহ দায়িত্ব দিলেন, তা প্রকাশ পেল । এরপরে ব্রত মাটিতে 
হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে পৃজক ও পরে ব্রাহ্মণ গাষেনকে প্রণাম করে, 
তাঁদের পদধূঁল মাথায় নিলেন । সঙ্গে সঙ্গে মৃলগায়েনও পরব? মৃখে 
হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে দেবর উদ্দেশে প্রণাম করলেন। পরে পৃজকের 
পা-ছধয়ে প্রণাম করে, সেই পদধ্ীল মাথায় [ীনালেল। অনচ্ঠানের শেষে, 
সংকঙ্প ও বরণের কাজে বাব্হৃত ফুল, জল ইত্যাপদ যে মাটির সরাহ় 
রাখা 'ছিলঃ ব্রতী সোঁট ওখান থেকে তুলে নিয়ে শীতলার পৃকুরে 
ফেলতে গেলেন। এসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও মুন্গায়েন তাঁদের নিজ-্নজ আসন 
ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন । 

কথা প্রসঙ্গে হমাংশহবাব আমাদের জানালেন 

“সারা বছর মায়ের মন্দিরে প্‌জা করলেও, এই সঠাল পুজার সময় 
গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে 'নয-স্ত ব্রতীকে প্রথমেই ব্রাহ্গণ-বরণ করতে 
হয়। তবে, তল্গ্রধারক-্পরণের সময় ব্রহীর উপাস্থৃতি প্রয়োজন হয় না। 
যেমন, আজও তান ছিলেন না। জাননা ব্রহ্ষণ-বরণের সময় আপনারা 
এটা লক্ষা করেছেন কিনা ! কারণ, এ অনুচ্ঠানটি তো খুবই সংান্মপ্ত। 
যাইহোক, ব্রাহ্ষণ-বরণ অনুষ্ঠানের সময় ব্রহ্গণ ও তন্কুারক উভয়েই 
দশাটি সৃপার ও বরণ-বস্তর পাওয়ার অধিকারী । মৃলগাঠেনের ক্ষেত্রেও 
এই একই নয়ম । এছাড়া, বরণ-দাক্ষণা তো আছেই । বলতে গেলে, 
এরকম খংটনাটি 'নয়ম আরও তো অনেক ছুই আছে। প্রয়োজন 
হলে, পরে জেনে নেবেন। আমার এখন কথা বলার সময় 2েই। এক্ষান 
আবার আসরে চাগর পাঠাতে হবে 1৮ 

ব্রতর সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম যে-সংবপ অনঞ্ঠানের 
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দ্বায়িত্ব থাকায়, সয়াল পুজা আরছ্ভের পৃবণদন গুঁকে নিরামিষ খেতে 
হয়। শহুধয তাইনয়, আজ সকাল থেকেই টান নিরামষ খাওয়া দরের 
কথা-নজণলা উপবাসেই আছেন। এছাড়া, এদের গ্রামের নিয়ম 
অনহসারে, ব্রাহ্ষণ-বর্ণ ও মৃলগায়েনকে বরণের প্রয়োজনে- গ্রামের সয়াল 
আরছ্ভের প্‌ব্শদন থেকে বরণের অনুচ্ঠান শেষ না হওয়া পযন্ত, গুরাও 
[নরামিষ খেয়ে থাকেন । শহদ্ধাচারে থেকে সংযম পালন করেন। 

আমাদের এই আলোচনার সময় সয়াল গানের দলের একজন একাট 
হারমোনিয়ম এনে, শতলা মাঁন্দরের দালানে রেখে ভান্তভরে প্রণাম 
করলেন। এরপর দেবঈ-দশ'ন করে, সেই হারমোনিয়মাটি তুলে 'নয়ে 
আসরে ফিরে গেলেন । আমাদের ঘাড়তে তখন রাত একটা । 

মংহ্দর থেকে গানের আসরে এসে দেখলাম--অ।সরে তখন বাদ্াষন্ম 
নিয়ে কয়েকজন শজ্পী উপাঁস্ছত থাকলেও মহলগায়েন বাসুদেববাবহ কল্তু 
তখনও অনহপা্ছত। অবশ্য হীতপ্‌বে মান্দরে প্রণাম করে যে চামরাঁট 
আসরে নিয়ে আসা হয়োছিল, সোঁট হারমোনয়মের সামনে একটুকরো 
কাপড়ের উপর শোয়ানো ছিল। আমাদের দেখে কয়েকজন গ্রামবাসণ 
আসরে বসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এইসময় বেশ কিছ; শ্রোতার 
অনুরোধে, দাঁক্ষণ নারকেলদা গ্রামে যে শীতলা মঙ্গলের দল আছে-_সেই 
দলের মৃলগায়েন হারপদ মেট]া মহাশয় আসরে এসে ডানহাতে এ 
চামরটি তুলে নিয়ে, উত্তর মুখে শীতলা মান্দরের দিকে চেয়ে চামরাঁটি 
ব্জন করতে লাগলেন। এভাবে গকছংক্ষণ চামর ব্যজন করে, প্রথমে 
ওর ডান 'দকে ও পরে বামে রাখা শ্রীখোলের উপর চামরাঁটকে স্পশ 
করালেন। এভাবে অপরাপর বাদ্যযন্দে চামর স্পশ করানো হলে, 
হরিপদবাব দেবীর উদ্দেশে আসর থেকে ভান্তভরে প্রণাম জানালেন। 
ওর প্রণামের শেষে বাদকেরা তাদের 'নজ-ানজ যন্ট্গ্াীলতে সুর 'মাঁলয়ে 
[নিতে লাগলেন। সুর মেলানো শেষ হলে-হারপদবাব আসরের 
মধ্যস্থলে বসে চামর হাতে মান্দরের দিকে মুখ করে, বন্দনা গান শুরু 
করলেন। | 
কছুক্ষণ বন্দনা গান চলবার পরে, বাহরাগত মূলগ্যায়েন বাসহদেব 
চক্রবতরঁ ভ্রষ্তপদে আসরে এসে উপাস্ছত হলেন। ওখানে টান প্রথমে 
উত্তরমহখে মায়ের মান্দরের দিকে তাকয়ে, হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন । 
তারপর উান বন্দনা গানে রত হারপদবাবূর বামাঁদকে হাঁটু গেড়ে বসে 
মাথা ঠোকয়ে প্রণাম করে, চামরাটি দেওয়ার জন্য হারপদবাবৃকে হীঙ্গত 
করলেন। তাই হারিপবাব তাঁর হাতের চামরাঁট বাসদেববাবুকে 
ভাঁন্তভরে সমপণণ করলে, সোঁট গ্রহণ করে বাসংবাবহ মাথায় ঠেকালেন । উল্লেখ্য 
যে, চামরটি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মূলগায়েনকে আসরের মধ্যচ্ছলে বসতে 
দিয়ে, হাঁরপদবাধ্ কিছুটা সরে বসলেন। এর ফলে, ইতিমধো জমে 
ওঠ বজ্দনা গানের সুর-তাল বজায় রেখে, তৎক্ষণাৎ বাসহদেববাবহকে 
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শান ধরতে হল। পাঁচাল গানের বোশজ্ট্য অনুসারে, দোহারগণ্ও তাঁকে 
সহায়তা করতে লাগলেন | এছাড়া, বন্দনা গানের কোন কোন অংশে 
ম্‌লগায়েনকে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে হারপদবাবহ নিজেও গান 
করছিলেন। ষ'ইহোক, নতুন মৃলগায়েন বাসদেববাবৃর গুণোধকষ" 
সছ্পকে অনেকের সংশয় থাকলেও, অপ কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি 
সকলের অন্তর জয় করলেন । 


মান্দরে পূজা 

সয়াল গ্রানের আসরে বেশ িছহক্ষণ কাটিয়ে, আমরা শীতলা মদ্দরে 
কগেলাম। দেখলাম, দেবীকে বামে রেখে হিমাংশুবাব তখন পৃব“মুখে 
প্‌জায় বসেছেন । পূজার কাজে গুকে সহায়তা করছেন চগ্ডীচরণ "মিশ্র 
ও নারায়ণ চন্দ্র করশম্ণা। হীঙ্গতে চণ্ডীবাব মন্দিরবক্ষের বাইরে গিয়ে 
আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন। এঁসগয় মান্দরের দালানে বেশাকছ 
'মাহলার সমাগগ চোখে পড়ল । ওদের মধ্যে এক বংদ্ধার কাছে পূজা 
আরছ্ডের সাঁঠক সময় সম্পকে“ জানতে চাইলে, তান বললেন-_ 

“দেখুন, আমি ঠিক বলতে পারব না। 'তবে, আন তো আসরে গান 
আরদ্ভের আগেই মন্দিরে 'এসোছি--তাই বলছি, এ গান আরণ্ভের কছ-টা 
পরেই বামৃনঠাকুর পৃজায় বসেছেন । আমাদের গ্রামের নিয়ম হল__মায়ের 
পূজা ও সয়ালগান একই সঙ্গে চলবে। তাছাড়া, এখন এই যে বন্দনা গান 
হচ্ছে, সেটা তো বলতে গেলে_গায়ের আনন্দের কারণেই । একটু আগে 
আপনারা এলে--চগ্ডীবাবহর কাছে সব কিছ জেনে নিতে পারতেন |”, 

এরপর আমরা প:জকদের 'নদেশমত মাঁন্দর কক্ষের বাইরে দাঁড়য়ে 
দেখলাম সিমেন্টের তৈরী বেদীর উপর নবাঁনামত কাঠের সংহাসনে দেবীর 
পতলের মৃতিণট সদশ্যভাবে সাজানো হয়েছে । তবে, মাত অথে£ 
দেবর পর্ণ-অবয়ব নয়। একটি পিতলের তৈরশ কলসের উপর স্থাপিত 
দেবশর মৃখাবয়ব ও সামনে প্রপারত দহট বাহ । এই কলসাটকে এমনভাবে 
শাঁড় পরানো হয়েছে যে, দেবী যেন সতাই মাতৃরপে সিংহাসনে আঁধাভ্ঠত 
হয়েছেন । দেবশর মাথায় র্‌পোর মুকুট । নাকে সোনার নথ । দং-হাতে 
চড়, শাখা ও নোয়া। বাম হাতে শোলার চাঁদমালা ও গলায় রঙিন কাগজের 
ও ফুলের মালা। মায়ের সংহাসনের দুপাশে মালাণারের তৈরী শোলার 
ফুলছাঁড়। সংহাসনের মাথার উপরে শোলার পণ্চঝারা ও নবঝারা ছাড়াও 
রাঁঙন কাগজের তৈরশ ফুল-মালা। এছাড়া, যে সিমেণ্টের বেদীর উপর 
1সংহাসনাটি বসানো হয়েছে, সেই বেদশর চারকোণে চারাঁট কাদার ডেলার 
উপর চারাঁট তখরক।ঠি লম্বাভাবে পংতে, সেই কাঠিগহীলর মাথায় মাড়ীবহশন 
আবাসহতো দিয়ে, বেদখ সহ সিংহাসনাঁটকে চোৌকোভাবে আবদ্ধ নদ হয়েছে! 
এছাড়া, মাষের [সংহাসনের উত্তরে প্রায় দেওয়াল ঘেসে এব ট বউ চ'দর 
টাঙানোর ফলে, সমগ্র মন্দিরকক্ষাট সদৃশ আকার ধারণ বরেছে। 
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এই বেদশর নশচে মেঝের উপর দহট ঘট প্‌ব“-পাশ্চমে বসানো হয়েছে? 
এই দাট ঘটের মধ্যে পশ্িচম দিকের ঘটাঁট ঘণ্টাকর্ণদেবের ও পৃবণদকের 
ঘটটি শতলার। এই ঘট দাঁটর সামান্য দক্ষিণে, নাদণ্ট পাল্রের উপর 
একটি দপ“ণ মায়ের দিকে ফেরানো এবং ব্রহ্মার পূর্ণ পান্রাট শশতলার ঘটের 
1কছুটা পৃবে বসানো । এছাড়া, ষে বেদীর উপর শতলার সংহাসনাটি 
বসানো হয়েছে, সেই বেদীর সীমারেখার মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ* শীতলা ও দপ“পসহ 
পান্রাট স্থান পেলেও ব্রহ্মার পৃণ“গান্রটি কিন্তু বেদধরবাইকেই বসানো হয়েছে। 

দেবী শীতলার পাশ্চমে প্রায় একই' সমান্তরালে, অপর একটি কাঠের 
[সংহাসন দেখতে পেলাম । এঁ সিংহাসনের উপর দাক্ষণমহখে দণ্ডায়মান 
গোবিদ্দজণউর প্রন্তরমূর্তিটর হাতে কোন বাঁশ না থাকলেও দহাঁট হাতের 
মুদ্রা কিন্তু এমনই ষেঃ উন যেন সাত্যই বাঁশি বাজাচ্ছেন। গুর গলায় 
উপবশতের িহ্ণশটও বেশ স্পঙ্ট। শীতলা মাঁন্দরে গোঁব্দজশউর অবহ্ছান 
সম্পকে আমাদের পৃব্পারীচিতা মহিলার কাছে কৌতুহল প্রকাশ করলে 
উন বললেন-_ 

“এইযে চণ্ডীঠাকুর পূজার কাজে ব্যস্ত আছেন, ওরাই গেবন্দজগউর 
আধকার। আগে উন চণ্ডীবাবহদের মাটির ম'ন্দরেই থাকতেন । তবে 
এখন সেই মাঁঙ্দরাট আর নেই । তাই গ্রামবাসীদের অনহমাত [নয়ে, শখতুলা 
মান্দরের মধ্যেই গোবন্দজীউকে স্থান দেওয়া হফেছে। এখানেই ওর 
1নত্যপৃজা হয়।+ 

ভদ্রমাহলার সঙ্গে কথা বলে মান্দিরকক্ষে ভীক মেরে দেখলাম- গোব্ন্দ 
জশউকে তরি বামে রেখে, হিমাংশহবাবহ শীতলা ও অপরাপর দেবদেবীর পজা 
করছেন। পূৃজকের ডান পাশে, পিতলের ঘাটতে রাখা পুকুর থেকে আনা 
জল। বামে পুজার ঘণ্টা । সাগনে পানিশঙখ। কোষায় ভরা জল এবং 
কোষার একপ্রান্তে কাঁষ। পুষ্প পান্রের উপর লাল পদ্ম, রন্তকরব, নগ্রল 
অপরাজিতা, রন্তজবা, হলহ্দ বলকে, সাদা টগর, সাদা ধৃতরো, শ্যামা দৃবণা, 
দৃব্া, বাবই তুলসী, শেবত ও লাল তুলসী, বেলপাতা, শেবত ও রন্ত চন্দন» 
আতপ চাল ইত্যাঁদ। এগহ্লর সামনে কয়েকাঁট পানে সাজানো ছিল-_ 
আড়াই কোঁজ আতপ চালের নৈবেদ্য, ক্ষীর, ছানা, 'মীচ্ট, নানাগ্রকার কাটা 
ফল,ডাব, সাজা পান ও জল। এছাড়া, পৃজকের কাছে ধূপ-্ধনা এহং 
মাটর দঈপাসনের উপর জ্বলন্ত একটি প্রদীপ ও কিছুটা দরে একি জাগ 
প্রদীপ। নয়ম হল-পৃজার সূচনা থেকে সমাপ্ত পযন্ত এই জাগপ্রদীপাট 
যেন ঠিক একইভানে জহলে । কোন কারণে এই প্রদশীপাঁট নিবণাপত হলে, 
কেবল প্‌জকেরই নয়, সমগ্র গ্রামষোল-আনারই অঃঙ্গল ইবে- এব ম 
লোকাঁবশহাস। ই জাগ প্রদখপাঁটি দেখাশুদার মূল দাযঃত্ব কিনতু ভাড়ার 
চণ্ডীচরুণ আদকের ! 

[কছত্‌ক্ষণ পরে ৮গড?বাব? মান্দরকক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালে, আমরা ওর 
কাছে জানতে চাইলাম যে, পুজা আরচ্ভের প্‌বে এবং ঘট উত্তোলনের পরে» 
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আঁন্দরে ফিরে এসে ক কি আয়োজন সম্পূণ" করতে হয়েছে ।” প্রশ্নের উত্তরে 
ঠণ্ডীবাবহ বললেন--''সে তো অনেক কথা। তার চেয়ে বরং ঠিক কোন 
ব্যাপারটা আপনারা জানতে চাইছেন, সেটা বরং একটু বাচক দিয়ে বলুন ।”। 

চপ্ডীবাব্‌র কাছে সহযোগতার আমবাস পেয়ে ঘট উত্তোলনে যাওয়ার 
প্রদ্তভীতিপব“ সম্পকে জানতে চাইলাম । উন বললেন, "এখন আমার পক্ষে 
সব কছ বাঁঝয়ে বলবার মত সময় নেই। তাছাড়া আপনারাও তো সামনে 
থেকে কিছুটা দেখেছেন । তাই সহজেই ব্‌ঝে নিতে পারবেন |” 

এ সময় চণ্ডীবাব আমাদের যেটুকু বলোছলেন, তা হল-_“শুভ 
অনহষ্ঠান আরছ্ভের প্রতীক স্বরূপ আজ বকেলের দিকে কয়েকজন গ্রামবাসণ 
একাঁট জ:নদাঁড়র সঙ্গে সদরের ফোঁটা দেওয়া আমপাতা ও ফুল গেথে, 
শব তলা মান্দরের চতুদকে টাউয়েছেন | মান্দরে ওঠার 'সশাড়র দুধারেও 
তাঁরা একাঁট করে কলাগাছ পংতে, তার প্রত্যেকাঁটর গোড়ায় নতুন পাটের 
বপ্ড়ার উপর তেল-স*দরের ফোঁটা দেওয়া জলভরা উপঘট ম্থাপন 
করেছেন । পরে এ প্রত্যেকাট উপঘটের মুখে, তেলশীস*দুরের ফোঁটা দেওয়া 
'একাঁট করে আমসার এবং এ আমসারের উপরে তেল-ীস*দরের ফোঁটা দেওয়া 
সশীষ ডাব বাঁসয়েছেন। শুধয তাই নয়, এখন মান্দর প্রাঙ্গণে যেখানে 
সয়াল গানের আসর বসেছে, সেখানেও তাঁরা জামর উপর মাটি ফেলে একাট 
উচু বেদশী তৈরী করেছেন । এ বেদীর উপরে বাঁশের খঠাট পধতে কাঠামোর 
উপর খড়ের ছাউীন 'বাঁছয়ে মেরাপ বে'ধেছেন। অবশ্য এসব কাজের 
জন্য অনুজ্ঞানের পবেই গ্রামের 'বাভল্ন লোককে ভার দেওয়া থাকে। 
সময়মত এসে তাঁরাই সবাক; করেন। এসব তো হল মাঁন্দরের বাইরের 
কাঞ্জ। মান্দরকক্ষে আমাদের, মানে ব্রাহ্মণদের যে সব কাজ সম্প্‌ণ করতে 
হয়েছে, এবার সে সম্পকে“ বরং কছুটা বাঁল। 

দেবী শীতলার 1সংহাসনের সামনে ঘট বসানোর প্রয়োজনে, সবপ্রথমে 
মান্দরকক্ষের মেঝোট ভাল করে ধুতে হয়েছে। এরপর গমেঝোট শ্হাকয়ে 
গেলে পণ্চগঠাড় অথণং--আতপ চালের গখাড়, হলহ্দ গধাড়, বেলপাতা 
গঠাড়, আগড়া পোড়া গঠাড় ও আবীর 'দয়ে-ঘণ্টাকণে'র ঘট দ্থাপনের 
জন্য ভদ্ুমণ্ডল এবং শশতলার ঘট চ্ছাপনের জন্য সবতো ভদ্রুমণ্ডল 
আঁকতে হয়েছে । মণ্ডল আঁকার কাজ 'মটলে, প্রন্মার পূগণপান্ধ ও 
দপ“নের পান্র স্থাপনের জন্য আতপ চালের গধাড় 'দয়ে দ্‌'ট অভ্টদলপদ্ম 
'আঁ+তে হয়েছে । আমাদের মধ্যে হিমাংশুবাবুই ওগযাল একেছেন। 

এবার ঘট সাঞ্জানোর কথায় আস। একটু আগে যে ঘটগহলির কথা 
বলোছলাম-_সেগযাল ছাড়াও, বর্ষার পূর্ণপাত ও দর্পণ ম্থাপনের জন্য 
ণনাঁদছট পাত্রের গায়ে আতপ চালের গধড়ো 'দয়ে তৈরী পি্ীলর সঙ্গে 
সবেশীষাঁধ গুলে মাখাতে হয়েছে । এ প্রলেপ শহীকয়ে গেলে, একাঁটি 
“পানে সরষেতেলের সঙ্গে সি'দর মিশিয়ে, ঘণ্টাকণের ঘটে পতুল, 
শশতলার ঘটে দেবশষন্ত্ এবং ব্রন্ধার পূর্ণপাঘ্ ও দপণণ দ্থাপনের জন্য 
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নিক্ট পান্রের গায়ে, অদ্ধণ“চন্দর মধ্যে ফোঁটা আঁকতে হয়েছে। এভাকে 
প্রতীক আকবার কাজ শেষ হলে, ঘণ্টাকর্ণ ও শশতলার ঘটের মুখে 
বসানোর জন্য যে দহটি সশীষ ডাব লাগে_-তার মধ্যে ঘণ্টাকর্পের ঘটে 
চ্ছাথনের জন্য ডাবের গায়ে অদ্ধচদ্দ্রের মধ্যে ফোঁটা আঁকা, পরে শীতলার 
ঘটে চ্থছাপনের জন্য ডাবের গায়ে দেবীযচ্ আঁকা হয়েছে। এরপর চারাঁট 
মাঁটর ভাঁড়ের গলাতেই অক্ষসত্র বাঁধতে হয়েছে । অক্ষসূন্ত বলতে-_ 
হলহ্দ ছোঁয়ানো সাদা সুতায় পাঁচীট করে দর্বা বে'ধে দেওয়া । এসব 
কাজ [মটলে, হাতপৃবে ভেঙে আনা পণপল্লবগহাল ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার 
ঘটের মুখে রাখা হয়েছে । শাস্ত্রমতে নিয়ম হল--ঘণ্টাকর্ণের ঘটে থাকবে 
আম, অশখ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডজ্বহর এবং শশতলার ঘটে আম, অশখ» 
বট, কাঁটাল ও বকুল। ৃ্‌ ৰ 

পরবতর্ঁ কাজ হল বরণ-থালা সাজানো । বেশ কয়েকপ্রকার মাঙ্গালক 
উপকরণ 'দয়ে বরণ-থালা সাজাতে হয়। এর কয়েকাঁটি হল-_-মহা, গন্ধ, 
1শলা, ধান্য, দৃবশা, তৈল-হারিদ্রা, অখণ্ড কদলণছড়া, দাধ, ঘহত, স্বান্ভক, 
শখ, [সিত্পৃর, কঙ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থ, স্বরণ, রৌপ্য, তান, দপপণ, 
অলন্তক, হারদ্রাসূত্র, লৌহ, চামর, দীপ ইত্যাদি । 

এরপর যেপব কাজ করতে হয়েছে, তা হল--সয়াল পূজা উপলক্ষ্যে 
দেবী শীতলার 'পতলের মাঁতাট মাজ্না করে নতুন শাঁড়। অলগকার, 
শাখা, নোয়া, [সি"দহব দিয়ে সাঁজয়ে, নবানামত কাঠের [সিংহাসনে 
বসানো । এ 'সিংহাসনাঁট মালাকারের তৈরশ শোলার 'জানস ও ফুল- 
মালা (দিয়ে সাঙ্গাতে হয়। অবশ্য, পুকুরে ঘট ডোবানোর সময় আম ও 
হমাংশ্বাব যখন পুজার কাজে ব্যন্ত ছিলাম, তখন আপনারা তো 
নিজেরাই সবাঁকছ দখেছেন, ফটো তুলেছেন । 

ঘট উত্তোলন করে মান্দরে ফিরে এসে আমাদের যে সব কাজ করতে 
হয়েছে, এবার সে সম্পকে কিছ বাল । আজ মান্দরকক্ষে আন-ছুঞাঁনকভাবে 
ঘট স্থাপনের পুবে” ঘণ্টাকণ“ণ ও শাঁতলার জলঘটের মধ্যে যে সকল 
উপকরণ দতে হয়েছিল, সেগৃলি হল--পণ্রত্ব ও নবরত্বের মৃল্যস্বরূপ 
চোগ্দ 'সকা পয়লা । এছাড়া, সবেশীষাধ, হাঁরতাল,* হরণতকশ, শ্বেত 
সারষা, য'ধান, সপ্তমংত্তিকা, শ্বেত ও রন্তচন্দন, আতপ চাল, দৃবণা এবং 
কপর দেওয়া হয়োছল্‌।?, 

একটু থেমে, মাঁন্দরকক্ষে চ্ছাঁপত ঘটগুলির 'দকে আমাদের দি 
আকষণণ করে চগ্ডীবাব বললেন--“ওখানে এ ভদ্ুমপ্ডলের উপরে প্রথমে 
সারদা তাই5,ং ধাণ িছিয়ে এবং পরে সেই ধানের উপর নতুন একাঁট 
পাটের বা বাসয়ে, ঘণ্টাকর্ণের ঘটাট বসাতে হয়েছে। এ ঘটাটর 
গায়ে তেল-স“দর দিয়ে পৃতুল একে পরে এ ঘটের গলায় অক্ষসূন্ত 
বাঁধা হয়েছে । লক্ষণীয় যে, ঘটের গায়ে আঁঙ্কত এঁ পৃতুলাটকে ভিতরে 
রেখে নীচের থেকে উপরে প্রায় অদ্ধগ্গোলাকার একটি সি*দঃরের রেখা 


টেনে দেওয়া হয়েছে। এই পহতুলাট হল ঘণ্টাকণের প্রতীক । এছাড়া 
এ ঘটের মহখে সাজানো পণ্টপল্লপবের উপর আতপ চালপূর্ণ যে নতুন 
মাটির সরাট বসানো হয়েছে, তাতে একটি সাক দেওয়া আছে । পাঁরশেষে 
এ সরার উপর অদ্ধচন্দ্রের মধ্যে ফোঁটা আঁকা একটি সশগষ ভাব এবং 
এ ডাবের শীষে মালাকারের টৈরগ শোলার চাঁদমালা ঝালিয়ে, ঘটের 
উপরে একাঁট নতুন গ্রামার আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে । ঘণ্টাবর্ণের ঘটের 
উপরে যে ফুলের মালাঁট দেওয়া আছে, সেটা তো ভালভাবেই দেখতে 
পাচ্ছেন। 

ঘণ্টাকণের ঘটের পৃব্ণীদকে দেবী শবীতলার ঘট । এই ঘটাটকেও 
পুবেরি ন্যায় পণ্গখাড় দিয়ে আঁকা সবণতোভদ্রুমণ্ডলের উপর একইভাবে 
স্থাপন করা হয়েছে। এঁঘটের গায়ে সদর দয়ে আঁকা একটি ন্রকোণ 
দেবীষন্্রকে ভিতরে রেখে, পৃবের মত অদ্ধগোলাকার একাঁট স*দুরের 
রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে । এই দেবীষন্তের একাঁট £কাণ 'িম়গুখী 
এবং উপরের চওড়া অংশাট উ'বমুখী। ঘটের গলায় একাঁট অক্ষসন্র 
বাঁধা । এছাড়া, ঘটের মূখে পণুপল্পবের উপর আতপ চালপুণ“ মাটির 
সরায় একাঁট সাক, দেবখযন্ত আঁকা সশীষ ডাব, চাঁদমালা, গামছা ও 
ফুলের মালা দেওয়ার পদ্ধাতি--ঘণ্টাকণের ঘটেরই প্রায় অনুরূপ । 

শশতলার ঘটের পূব্ধাদকে প্রায় একই সমান্তরালে, ব্রহ্মার মাটির 
প্ণপ্রানতাটির অবস্থান । আতপচাল গধাড় দিয়ে জাঁকা অস্টদল পদ্মের 
উপর সাদা তাইচুং ধান বাছয়ে এবং পরে তার উপরে একটি পাটের বপ্ড়া 
রেখে পৃণপান্রাট বসানো হয়েছে । এছাড়া পৃণ“পান্রের গায়ে তেল সর 
দয়ে একাঁটি ফোঁটা একে, প্রায় অদ্ধগোলাকীত একাঁটি রেখার বেষ্টনে এ 
ফোঁটাঁটকে আবদ্ধ করা হয়েছে । পূর্ণপান্রের গলাতেও অক্ষসতত্র বাঁধা 
আছে। তবে, পূণণপান্রের ক্ষেত্রে যেট [াশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল- 
দেবশ শীতলার সয়াল পজায় যান ব্রী, কেবলমাত্র তার হাতের দহশ 
ছাপান্ন মুঠো আতপচাল পর্ণপান্রে দিতে হয়। এছাড়া, পৃণপান্ের 
মধ্যে একাট ছাড়ানো গোটা নারকেল, দশাঁটি করে গোটা পান ও গোটা 
সুপার এবং একটি ?সাঁকও দেওয়া থাকে । শেষে, পৃপান্রীটকে একটি 
নতুন গামছা, চাঁদমালা ও মালা দয়ে সাজাতে হয়। 

এবার বাল, ঘন্টাকণ্ণ ও শতলার ঘটের সামান্য দাক্ষণে দপ'ণসহ যে 
পান্রাট ম্থাপন করা হয়েছে, সোট আতপচালের গড় দিয়ে আঁকা অন্টদল- 
পদ্মের উপর সাদা তাইচহং ধান 'বাছয়ে একাঁট পাটের বিশ়্ার উপর বসানো 
হয়। এঁপান্রের গায়ে তেলশীস*দুর দিয়ে যেপ্রতগকটি আঁকা হয়েছে, তা 
পূৃর্ণপান্রেরই অনুরূপ । এছাড়া, এ পানের গলায় অক্সত্র, ভতরে একাটি 
আমসার ও একট সাক দেওয়া আছে। পরে পান্রাট নতুন গামছা 'দিয়ে 
ঢেকে, তার উপরে একাঁট দর্পণ দেবী শশতলার মৃাীত“র দিকে ধফরিয়ে বসানো 
হয়েছে । উদ্দেশ্য হল-এ দপ্পণে যেন দেবীমৃতিপি প্রাতাবহ্ব ধরা পড়ে। 


৩১ 


তবে দর্পণের কাঁচের উপরে তেলশস*দুর দিয়ে যে ' লেখা আছে, সৌঁট 
অবশ্য আসনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন না। মনে রাখবেন--অপরাপর 
ঘট ও পৃণণপান্রের সঙ্গে চাঁদমালা দেওয়ার [নয়ম থাকলেও, দপণণযস্ত 
পান্তাটতে কল্তু চাঁদিমালা থাকে না। তাই'দপণণ ঘট' শব্দাট ব্যবহার না 
করে, সাঠ£ অথে“ দপণ“ণ রাখার পান্র বলাই বুঝ যাান্তযুন্ত। সেযাইহোক, 
এ দপণ রাখবার পান্তাটর পাশেযে নতুন মাঁটর সরাটি দেখতে পাচ্ছেন, 
ওতে 1কন্তু মায়ের ্লানজল রাখাই নিয়ম |» 

আলোচনা প্রসঙ্গে চণ্ডীবাবূর কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল, মায়ের পূজায় 
ব্যবহাত ফুল সদ্পককে। একটু ভেবে চণ্ডীবাবহ বললেন, "*আপনারা বরং 
আজ যে সকল ফুলাদয়ে পৃজা হচ্ছে,তা থেকে একটা মোটামাট ধারণা 
করতে পারেন। তবে এই ফুলগুল প্রাতীদন দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, 
ওগহলো ঠিকমত যোগাড় করার ঝামেলা অনেক। তা হলেও, আজ যেসবল 
ফুল দিয়ে এখানে পূজা হচ্ছে এবং ফুল ছাড়াও আর যে সকল পূজার 
উপকরণ পৃভ্পপান্রে দেখতে পাচ্ছেন, এবার বরং সে সম্পকে 'িছহ বাল। 
পরে হিমাংশৃবাবৃর কাছে 'বাভল্ন দেবদেবশর সঙ্গে নানারকম ফুলের প্রতীক 
আধ্যাত্মক যোগাযোগের বিষয়টা জেনে নিতে পারেন। 

আজ যে সকল ফুল দয়ে হিমাংশুবাবু পুজা করছেন, তার মধ্যে আছে-_ 
লালপদ্ম, রন্তকরবী, নীল অপরাজতা এবং দ্‌বশার মধ্য শামা দ্‌বণা। এই 
সঙ্গে অপর(পর দেবদেবীর পূজার কারণে-কলকে, টগর, রন্তজবা ইত্যাঁদ 
সাধারণ ফুনও পভ্পপানে রাখা হয়েছে । শুধয তাই নয়, শবপৃজার জন্য 
সাদা ধুতুরা ও বিলবৰপন্ন এবং শ্ালগ্রম শিলারূপী রঘুনাথ জাঁউর পৃজার 
জন্য শ্বেতপয*্প ও বাবই তুলসণও সংগ্রহ করতে হয়েছে । বাস্তবে, যেহেতু 
এই শীতপা মান্দরে শালগ্রাম শিলা রেখে নিত্যপৃজার কোন প্রথা নেই, 
তাই কেবলমান্ত এই সয়াল পুজার সময় হমাংশুবাবর গহহদেবতাকেই 
মান্দরে এনে শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন মেটানো হয় ।৮ 

চপ্ডীবাবর সঙ্গে আলোচনার শেষে, আমরা সয়ান। গ্রানের আসরে ফিরে 
গেলাম। ওখানে তখন মৃূলগ্রায়েন বাসহদেব চক্কবত দেব-দেবীর বহ্দনায় 
[বিভোর । আসরে উপাশ্থত শ্রোতাদের অনেকেই তাই তল্ময়। 'কছংন্দণ 
পরে বন্দনা গানের শেষপবেণ্ পৃজকের সহকারী চণ্ডীবাব? তাঁর বামহাতে 
একগুচ্ছ কাঁড়োল ম'লা ও ডানহাতে একটি নতুন মাঁটর খাারতে রন্তচন্দন 
নয়ে, মান্দরকক্ষ থেকে বোৌরয়ে আসরে উপাস্থুত হলেন। 

এখানে গুর আসবার কারণ সম্পকে" জানতে চাইলে জনৈক গ্রামবাসী 
বললেন--“এবার মালা-চন্দন হবে। তাইউান এসেছেন । আমাদের দক্ষিণ 
নারকেলদা গ্রামের নিয়ম হল, মাল7শচন্দনের কাজ আরচ্ভের সময়, গ্রাম 
তরফ থেকে চণ্ডীৰাবহকে হযকুম নিতে হবে ॥ গ্র।ম-ষোল-আনার পক্ষ থেকেও 
শ্রবণ-দাক্ষণা স্বরূপ পশচশ পয়সা চ"্ডীবাবৃর মাধ্যমে মুলগায়েনকে দেওয়া 
হলে, তবেই তিনি ইচ্ছুক শ্রোতাদের মাথায় চামর বুলিয়ে ফোরর পয়সা 
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গ্রহণের আঁধকারণ হবেন । বলতে গেলে, এই ফেরির কাজ শুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে আজকের মত গ্রানের আসরও শেষ। একটু পরে আপনারা 
সবাকছুই দেখতে পাবেন ।% 


মালা-চন্দন 

আমাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার কিছ? পরেই, চণ্ডীবাবকে মালা-চন্দন 
দেওয়ার কাজ শুরু করতে দেখলাম । সব“প্রথমে উন ম্‌লগায়েন বাসদের 
চক্তবতরঁর হাতে যে কালচামরাঁট ছিল, তার হাতলে চন্দনের ফোঁটা 'দিয়ে 
একাঁট কাঁড়োল মালা পাঁরয়ে দিলেন। এরপরে উীন দহাট খোল, একটি 
হারমোনয়ম এবং কয়েকাঁট করতালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মাল্যদান করে, 
মূলগায়েনের কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় একাঁটি কাঁড়োল মালা পারয়ে 
দলেন। ওর এই আভ্ভবাদনের প্রত্যুন্তরে, মূলগায়েন চণ্ডীবাবহকে প্রণাম 
করলেন। মংলগায়েনকে মালা-5ক্দন করে, চণ্ডীবাবহ দুজন খোলবাদক 
এবং করতালবাদকদের সামনে গিয়ে, একইভাবে তাঁদের কপালে চচ্দনের 
ফোঁটা 'দয়ে, গরায় মালা [দলেন। মালা-চন্দনে সম্মানিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তারাও চণ্ডীবাবহকে একইভাবে পা-হংয়ে ভান্তভরে প্রণাম করলেন। 

গানের আসরে মালা-চন্দন দেওয়ার কাজ শেষ হলে, শ্রোতাদের মধ্যে 
কয়েকক্জন 'বাঁশ্ট ব্যান্তকে মালা-্চন্দন দেওয়ার জন্য চণ্ডীবাব্‌কে এাগয়ে 
যেতে দেখলাম । উল্লেখ্য যে মালা-চন্দন গ্রহণ করে বিশিষ্ট ব্যান্তরাও 
চণ্ডীবাবুকে পাস্ছঃয়ে প্রণাম করেছিলেন । পারশেষে, গ্রাম-ষোল-আনার 
সম্মাঁততে বিশেষ আতাঁথ 'হসাবে আমরা ওখানে উপাচ্ছত থাকবার কারণে, 
আমাদেরও এ মালা-চন্দন পাওয়ার সৌভাগ্য হয়োছিল। এ সময় চণ্ডভীবাব? 
তাঁর ডানহাতের কাঁন্ঠা, অনামিকা ও বদ্দাঙ্গীল একত্রে এনে চন্দন তুলে 
আমাদের কপালে ফেঁটা 'দিয়োছিলেন। শুনলাম, এইভাবে প্রত্যেকেই 
ফোঁটা দেওয়া হয়েছে এবং এটাই হল যথাথ* মালা-চন্দনের ানয়ম। মালা- 
চন্দনের কাজ শেষ হলে, চণ্ডীবাব অসমাপ্ত গানের আসর ছেড়ে মান্দরে 
রে গেলেন। আমরাও গুঁকে অনহপরণ করে মাঁন্দরে গেলাম । 

মাচ্দরে এসে দেখলাম, ওখানে তখন িমাংশবাবহ গ্রামযোল-মানার 
পক্ষ থেকে নিবর্ণাচত ব্রতী শঠীনন্দন ভৌমিককে পদদ্পাঞ্জালর মন্ত্র আব্াাত্ত 
করাচ্ছেব। আমাদের ঘাঁড়তে তখন রাত দহটো বেজে চল্লশ মানট। 
পুঙ্পাঞ্জালর কাজ শেষ করে 'হমাংশুবাবক আমাদের বললেন, “'হীতমধ্যে 
প:জার কাজ শেষ হলেও, আরাত ও মায়ের ভোগ নিবেদনের কাজ ক্তু 
শেষ হরাঁন। ভোগ রাল্লার কাজ মিটতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। গাঁদকে 
গ'নের আসরে মৃলগায়েন এখনও গান চালিয়ে যাচ্ছেন। দশ কেরাও তো 
একমনে গান শুনছেন ।” 
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মান্দরে পূজার বিবরণ 


কথাপ্রসঙ্গে একটু আগেই হিমাংশৃবাবুর মুখে শুনোছলাম যে” 
এখনকার মতা তান পুজার কাজ শেষ করেছেন। তাই এই অবসরে আজ, 
সন্ধ্যায় মান্দরকক্ষে পুজা আরছ্ভের পর থেকে পূজার সমাপ্ত পযন্ত তাঁকে 
গরপরযে সকল আন:ছ্ঠানিক ক্রিয়া পালন করতে হয়েছে, সে সঙ্পকে£ 
তাঁকে বলবার জন্য অনুরোধ করলাম । আমাদের এই অনুরোধ শুনে উন 
প্রথমে একটু ইতন্ততঃ করলেও পরে সম্মত হলেন । তারপর একটু চিন্তা করে, 


বললেন, 


“ইীতমধেয চণ্ডীবাবুর কাছে আজকের পূঞ্জা সম্পকে" আপনারা তো 
শুনেছেন । আম তখন প্‌জার কাজে ব্যন্ত ছিলাম, তাই কথা বলা সচ্ভব 
হয়ন। যাইহোক, এখন যেটা জানতে চাইছেন, মানে পুজার ব্যাপারটা, 
তাবলছ। প্রয়োজন্বোধে লিখে নিতে পারেন। এগহঁল পর পর হল 


এরকম-_ 
(১৯) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(4) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
পুজা 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 


আচমন 

[তিলক ধারণ 

শিখা বন্ধন 

সামান্যা্ঘ (জলশহুদ্ধি ) 
প.ভ্পশহাদ্ধ 

আসনশহাদ্ধি 

গায়ন্রী পাঠ 

অঙ্গন্যাস 

মাতৃকান্যাস 

অন্তর মাতৃকান্যাস 

বাহ্য মাতৃক্কান্যাস 
[পঠন্যাস 

প্রাণায়াম 

দেবতা ম্লান 

গন্ধ দান 

দেবীর গায় 

গুরহ পুজা 

পণ দেবতার পূজা অর্থাৎ, গণেশ-সৃযবিফুশাশব ও দগণর 


মূল দেবতার পৃজা ( এক্ষেত্নে দেবী শীতিলার পুজা) 
নৈবেদ্য নিবেদন 

€ভোগশরাগ ও 

জপ-্তপণ। 


এটুকু জেনে রাখুন, পূজায় বসবার পরে একের পর এক যেষে ক্রিয়া 
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পালণ করতে হয়, দশর্ঘীদনের অভ্যাসের ফলে, ঠিকই তা হয়ে যায়চ 
এটাইতো আমাদের কাজ। তবে আপনারা যেভাবে জানতে চাইছেন, 
সৈভাবে পর পর বলতে গেলে হয়ত আগের কাজটা পরে বলা হয়ে যেতেও 
পারে। তাছাড়া, শাস্নমতে এমন কিছ? গুহা প্রারুয়া আছে, যেগুলো 
সব“গাধারণের কাছে প্রকাশ করা অন্চিত। কোন গ্রন্থে সেগহলো 
নাদ্টভাবে বাচক 'দয়ে বলা নেই। যাইহোক, পরে সময়মত এগ, 
একবার আমার কাছে 'মাঁলয়ে নেবেন । কছহ গরামল থাকলে তখন' 
সংশোধন হয়ে যাবে | 


আসর ফোর 


হিমাংশুপাবুর সঙ্গে আলোচনার শেষে আমরা গানের আসরে ফিরে 
গেলাম । কারণ,ওুঁর কথামত মৃলগায়েন এখনই হয়ত আসর ফোর” শুর 
করবেন। আমাদের ওখানে উপস্থিত হওয়ার কিছহক্ষণের মধোই মহলগায়েন 
বাসুদেব চক্রবতণ তাঁর ডানহাতে চামর নিয়ে আসর থেকে বোরয়ে» 
শ্রোতাদের মধ্যে এগিয়ে গেলেন । তখনও কিন্ত তাঁর দলের লোকেরা 
আসরে গান করাছলেন। বাস দববাবন প্রথমে মেয়েদের কাছে গেলেন । 
গ্রামের প্রচলিত নিয়মে, মাঁহলা ও পুরুষদের বসবার জন্য এখানে পৃথক 
পৃথক স্থান নাট থাকে । যাইহোক, মেয়েদের সামনে উপাঁচ্ছিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে, অনেকেই তাঁকে ভীঁন্তভরে প্রণাম করে সাধ্যমত প্রণামী তে 
লাগলেন । মৃণগায়েন ঘখন তাঁদের মাথায় সয়্েছে চামর বিয়ে, 
আশশীন্ঠাদ করাছিলেন। সন্তান-কোলে মায়েদের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি 
একইভাবে পুবৃষদের সীমানায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের মধোও চামরের 
সপশ পাওয়ার জন্য হুড়োহযাড় শুর হল। মূলগ য়েনকে প্রণাম করে, 
প্রণাম পয়সা 'দিষে অনেকের শ্রদ্ধা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উনিও তাঁদের 
প্রত্যেকের মাথায় চামর বুলিয়ে আশশবণাদ করছিলেন । 

এই অবসরে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসী জানালেন-__ 
“মায়ের এই সয়াল গজায় যান মৃলগায়েনঃ বলতে গেলে প্রত্যক্ষভাষে 
[তানই তো শীতলা! তাই মায়ের হাতের চামরের স্পর্শ ও আশাবাদ 
পাওয়া তো আমাদের মত পাপন-তাপশীদের জশবনে পরম সৌভাগ্য । তাছাড়া» 
আমাদের মধ্যে যাঁরা অন্রান্মণ__তাঁদের পক্ষে তো আর মান্দরে 'গিয়ে মা 
শশতলাকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তাই সয়াল পুজার সময়, মা শীতলাই 
মুলগায়েনের ছদ্মবেশে আমাদের আশা পণ করেন। আর এই আসর 
ফোর কথাটার মুল তাংপয“ হল-যেহেতু তান আসর থেকে বাইরে এসে' 
শ্রোতাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আবাল-বদ্ধ-বনিতার মাথায় চামর বলয়ে 
আশধর্বাদ করে থাকেন, তাই আমরা বাল আসর ফোর। তবে অনেকে 
আবার ফোঁরও বলে থাকেন ।৮ 

ইাতমধ্যে আসর ফোঁর অনৃষ্ঠানাট শেষ হলে, মূলগায়েনকে শাঁতলা, 
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এঁন্দরের 'দকে এগিয়ে যেতে দেখলাম । এ সময় তাঁর দলের লোকেরা কিন্তু 
গান করাছলেন। জনৈক গ্রামবাসীর মৃথে শহনলাম যে, আজকের জন্য 
ধনাদছ্ট গানগীল শেষ হওয়ার পরেই মূলগায়েন আসর ফোর করতে 
শগয়োছলেন। এখন আসরে ধসে তাঁর দলের লোকেরা যে গান 
"গ্লাইছেন, তাকে বলে মঙ্গল গান। এই গানের মাধ্যমে তাঁরা গ্রামবাসীদের 
মঙ্গন কামনা করছেন। 

মূলগায়েনকে শীতলা মান্দরের দকে অগ্রসর হতে দেখে আমরাও 
কাকে অনুসরণ করে মান্দরের সামনে এসে দাঁড়ালাম । ইতিমধ্যে তিনি 
আান্দরকক্ষের সামনে দেবী শীতলার মৃত'র মুখোমহাখ দাঁড়য়ে মায়ের 
সন্তুষ্টর জন্য চামর ব্যজন শুরু করেছেন। এ সময় তাঁরব্যজনের সঙ্গে 
তাল 'মাঁলয়ে, আসর থেকে বিশেষ বাজনা শুরু হল। এইভাবে কিছংক্ষণ 
চামর ব্যজন করে মুলগায়েন তাঁর হাতের চামরাট 'নয়ে হাঁটু দ্াটর উপর 
ভর দিয়ে বসে--দেবী শশতলার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন । প্রণামের শেষে, 
[তাঁন পুনরায় গানের আসরে ফিরে গেলেন । 

মূলগায়েন যখন চামর ব্যজন শেষ করে প্রণাম করাছলেন, ঠক তখনই 
জ্র্শকেরা আসর থেকে সমবেত কণ্ঠে প্রথমে *শবীতলা মায়ের পদপদ্ে স্মরণ 
করে হার-হর বল হারবোল? এবং তার পরেই ণনতাই গোর প্রেমানন্দে হার" 
হার বল হারবোল' ধ্বান 'দয়ে আমর শেষ করলেন । আসর শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কেবল গানের দলের লোকেরাই নয়, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই 
কপালের উপর করজোড়ে হাত ঠোঁকয়ে, শীতলা মান্দরের উদ্দেশে প্রণাম 
ক্লানালেন। 

এঁ সময় মৃলগায়েন বাসদেববাবহ যখন তাঁর দলের লোকের কাছে 
শদাঁড়য়ে ছিলেন, আমরা তখন তাঁর কাছে আজ সন্ধ্যায় পারবেশিত গানের 
শবষয়বস্তু জানতে চাইলাম । উনি বললেন-_ 

'আপনারা তো সেই সন্ধ্যা থেকেই সবাকছু দেখছেন । টেপ-মোসনে 
আমাদের গান-টানও তুলেছেন। তা হলেও, আপনারা যখন দয়া করে 
আমার কাছে জানতে চাইছেন, তখন বাঁল-__-আজ আমরা প্রথমে পণ্চদেবতার 
বন্দনা দয়ে শহর, করোছ । তারপর সর্ব দেব দেবীর বন্দনা ও স্তুাতিপাঠ 
করতে হয়েছে। এসব কাজ 'মাটয়ে বেশ কিছুটা সময় “সজ্টপত্তন* বা 
পহাথবীর স:জন-ব-স্তান্ত সম্পকে ও গান করেছি। 

আমাদের আলোচনার সময় জনৈক গ্নাম-প্রতিনাধ ছিলেন। তান 
আমাদের কথায় বাধা দিয়ে বললেন--“এতক্ষণ তো আপনারা এদের গান 
'রেকড' করলেন। তাই আমার অনুরোধ, এ রেকডা একটু শনতে 
পেলে গায়কেরাও সখশ হতেন ।» 

ওর এই অনুরোধে কেবল গ'নের দলের লে।কেরাই নয়, ওখানে উপাস্থৃত 
'গ্রামবাসীরাও আমাদের টেপ-রেকড* বাঁজয়ে শোনানোর দাব জানালেন । 
বাইহোকঃ আমাদের রেকড* করা অনংচ্ঠানের কিছুটা অংশ বাঁজয়ে 
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শোনানোর ফলে, সকলেই খুব আনন্দ পেলেন । মনে হল, গ্রামবাসীদের 
মধ্যে বেশ কয়েকজন এই প্রথম টেপ-রেকড“ শোনবার আঁভজ্ঞতা লাভ, 
করলেন । আমাদের ঘাঁড়তে তখন রাত ৩টা-১২ মানট। 

এঁ সময় জনৈক গ্রামবাসী আমাদের প্রসাদ খেতে যাওয়ার জন্য ডাকতে 
এলেন তাই মৃলগায়েনের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা মাঞ্দরসংলগ্ন মান্ডে 
প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম । প্রসাদ দেওয়ার পৃবে« ভনৈক 
গ্রামবাসী আমাদের হাত-ধোয়ার জল দিলেন। তারপর ছটা কলাপাতার' 
উপর মায়ের প্রসাদস্বর্‌প ফল-মৃল-ীম£জ্ট পাঁরবোশিত হল । প্রসাদ গ্রহণের, 
শেষে *প্রসাদশ হাত? ধোয়ার জন্য পুনরায় আমাদের কছহটা জল দেওয়ার 
সময় জনৈক গ্রামবাসশর মুখে শুনলাম যে, মান্দরের সীমানার মধেড 
প্রতোককেই এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়। উল্লেখ্য যে, কেবল আমাদেকুই 
নয়ঃ বেশ কয়েকঙ্গন কমকতণ। গ্রামবাসশ ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরও 
প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ঢাকণ ও কাঁসির ঘণ্টাবাদক এবটু দরে 
বসে প্রসাদ খেয়ে ছলেন। 

গ্রসাদ বিতরণের শেষে, মায়ের ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থার জন্য চণ্ড*বাবহ, 
মান্দরকক্ষে ফরে গেলেন । এ সময় শুনৈক কম“কতা আমাদের ৰলল্ন-_ 
“আপনারা শুনেছেন কনা জান না, সচরাচর আমাদের গ্রামের মাকে 
রান্রকালে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। প্রাতাঁদন দহপুরেই তাঁকে 
অন্নভোগ দেওয়া হয়। অন্নভোগের সঙ্গে একটু মাছের ব্যবচ্থা থকেই। 
তবে আমাদের মায়ের কাছে যেহেতু কোন পশবালির প্রথা নেই, তাই 
অল্লভোগের সঙ্গে মাংস দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মায়ের এই দেশপজার 
সময় সারাদনই ব্রাহ্মণরা নানা কাজে বান্ত থাকেন। তাই হয়ত আজ দুপুরে 
মাকে অন্রভোগ দেওয়া সম্ভব হয়ান। আম অবশা অন্য কোন কারণ 
আছে কিনা, আপনাদের বলতে পারব না। শুনেছি, চণ্ডীঠাকুরের বাড়ীর 
লোকেরাই ভোগ রন্নাকরছেন। এতক্ষণে হয়ত ভোগ রাল্লার কাজ মিটে 
গেছে '» 

মায়ের অন্নভোগ 


আমাদের এই আলোচনার িছহদ্ষণ পরেই, মংন্দরকক্ষে এবং মান্দরকক্ষের 
বাইরে জল ছড়ানো হল । এরপর শঈতলা মাঁন্দরের পণ্শচচমে অবাচ্ছত ভোগ 
ঘর থেকে একের পর এক রান্না করা ভোগসামগ্রী এনে মান্দরকক্ষে রখতে 
দেখলাম । হমাংশুবাব্‌ বললেন-_-“এখানে যে দুটি পৃথক পথক থালায় 
অন্বভোগ পাঁরবোশিত হয়েছে, তার একাট হল দেব শখতলার এবং অপরাট 
ঘণ্টাকণ“দেবসহ সব“দেবতার ৮ মান্দরকক্ষে এই থালাগলি এমনভাকে 
রাখা ছিল যে, সেগাঁলতে যেন মায়ের সংহাসন অথবা সদ্য--প্রাতজ্ঠত 
জলঘটের সঙ্গে কোনভাবে ছোঁয়া নালাগে । এরপর 'হিমাংশুবাব পজার 
আসনে বসে ভোগ নিবেদনের কাজ শুরু করলেন। এ সময় তাঁকে 
মন্ত্রপাঠের মাধামে ভোগের থালায় ফুল অপণণ করতে দেখলাম। ভোগ 
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শীনবেদনপব" সম্পন্ন হলে, তান আরাতর উপকরণগলিকে গুছিয়ে "নিয়ে 
্ডানহাতে জবলন্ত পণপ্রদীণ ও বামহাতে পুজার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে 
পূব মে দাঁড়য়ে আরতি শুর করলেন । 


আরাত 


শশতলা মন্দিরে আরতি শুর? হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঢাক একটু দূরে 
দাঁড়িয়ে আরাঁতর বাজনা বাজাতে লাগল। এ সময় একটি ছোট ছেলেকে 
ক্যাকের তালে তালে কাস বাজয়ে তাল দিতে ০খলাম। এছাড়া শতলা 
মন্দিরের দালানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ভন্ত কাঁসির, ঘণ্টা ও শাঁখ বাজানোর 
ফলে ভোররাতের নিজ“নতা ভেঙে সেই শব্দ দরে প্রাতধ্বানত হতে লাগল । 
সাঁন্দরকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পৃজক 'হিমাংশুবাবহ একাট প্রদণপ্ত 
'পণ্টপ্রদশপ তাঁর ডানহাতে এবং একাঁট ঘণ্টা বাম হাতে ধরে আরাত করছেন । 
আরাঁতর অঙ্গ হিসাবে তান গ্রাতগার 'বাভল্ন অংশে এবং ঘটগুলর উদ্দেশেও 
আরাতি 'নবেদন করাছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই দহাট ঘটের মধ্যে একটি হল 
ত্প্টাকণের এবং অপরাট শীতলার। পগপ্রদশপ ছাড়াও তান পাণশঙ্থ, 
নতুন গামছা, পণ্পল্লব, ফুল, বেলপাতা, ধূপ, চামর ও দপণণ সহকারে 
পরপর আরাঁত করাছলেন। আরাত নিবেদনের কাজ শেষ হলে, 
1হমাংশুবাব কুষর মাধ্যমে কোষা থেকে কিছুটা জল নিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ 
করতে করতে জলন্ত পণ্প্রদীপের উপর ঢেলে দিলেন । ওাঁদকে ওর হাতের 
ঘণ্টার শব্দ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ও অপরাপর বাদযগীলও থেমে 
গেল। এরপর ওখানে উপাক্ৃত সকলেই মান্দরের দালানে ভাঁন্তভরে প্রণাম 
করলেন । গুরা সকলেই যখন প্রণামে নিমগ্র, ঠিক সেইসময় 'হমাংশুবাবু 
মান্দরকক্ষের বাইরে এসে ভভন্তবন্দের মাথায় তিনবার শান্তজল ছাঁড়য়ে, 
“পুনরায় মাঞন্দরকক্ষে ফিরে গেলেন। 

একটু পরে চণ্ডাবাব্‌র সঙ্গে দেখা হলে টান বললেন-__''আজকের মত 
পৃজার কাজ শেষ হল। তবে আমার এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। 
'মান্দর থেকে ভোগের থালা সরানো, ভোগ 'বতরণের ব্যবচ্থা, তারপর এটা 
সেটা তো আছেই । সতরাং আমার এখন কথা বলার সময় হবে না। 
একটু পরেই িমাংশুবাবয মান্দরের কাজ মিটিয়ে বাইরে আসবেন। 
আপনাদের 'কছু জানবার থাকলে ওনার সঙ্গে বথা বলতে পারেন ।» 

[কছ-ক্ষণের মধ্যে হমাংশুবাব মন্দিরকক্ষের বাইরে এলে, তাঁকে খব 
পারশ্রান্ত মনে হল । আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন--“আপনারা 
ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। যে চামরট 'নয়ে আম আরাত করেছিলাম, সেটি 
খকন্তু মূলগায়েনের। গানের শেষে এ চামরাটি ডান মায়ের মান্দরে রেখে 
গেছেন । বলতে গেলে, এটা আমাদের গ্রামের নিয়ম । শুধ্য তাই নয়, 
এই সয়াল পূজার সময় প্রাতাঁদন সকালে, বিকালে ওরানে প্রথানগ গান 
আরচছ্ভের পৃবে" মৃলগায়েহকেই মান্দরকক্ষ থেকে চামরাঁট নিয়ে আসরে 
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যেতে হবে। গুর কতব্য হল গানের শেষে, মাঞ্দরকক্ষে মায়ের সামনে 


'চামরাটি রেখে যাওয়া ।» 
প্রসাদ বিতরণ 


আমাদের এই কথাবাতণার সময় জনৈক গ্রাম-প্রাতীনাধ এসে জানালেন-- 
“অনেক রাত হয়েছে। এবার আপনারা আগার সঙ্গে দয়া বরে হারাধন 
আদকের বাড়তে চলন। গ্রামের তরফ থেকে ওখানেই আপনাদের জন্য 
ভোগ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে ।» 

হারাধনবাধৃর বাঁড় শশতলা মাঁন্দরের পশ্চিমে । আমরা ওখানে 
পেশছানোর পরেই মায়ের অল্বভোগ এসে গেল । প্রসাদ খেয়ে উঠতে না 
উঠতেই ভোর। আবার একাঁট নতুন দিনের জল্মনগ্র । দেবী শশতলার 
সয়াল পূজাকে কেন্দ্র করে আরও কত 'বাঁচত্র অন-চ্ঠান ! 


গিছংক্ষণ পরে বচ্ছাতকে আসতে দেখে, আমরা মান্দরের দালান থেকে 
নেমে, মান্দর প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালাম । বচ্ছাত এসে ম'ন্দর পারহকারের 
কাজে লাগলেন ॥। উন সামনের পুকুর থেকে জল এনে ঝাঁটা দিয়ে মন্দিরের 
দালানাট প্রথমে পারভ্কার করলেন । তারপর ম.ন্দরকক্ষটি পাঁরঙ্কার করে, 
পূজার বাসনপন্ন 'নয়ে, পৃকুরঘাটে ধৃতে গেলেন । মাঁন্দর পাঁরতকারের 
কাজ শেষ হলে, উনি বাঁড় ফিরে গেলেন । 

ইতিমধ্যে শীতলা মান্দরের পৃজক হিমাংশৃকাবু ওখানে উপাক্ছিত 
হলেন। গুর কাছে বচ্ছাতর পাঁরচয় জানতে চাইলে উন বললেন-_- 
*প্রাতার্দন মান্দর পাঁরছ্কারের প্রয়োজনে গ্রাম-ষোল-আনার মত নিয়েই এই 
গ্রামের বঞ্পদ দাসকে বচ্ছাতর কাজে 'নিষবস্ত করা হয়েছে । তবে বিষ্পদ 
দাসকে এই কাজের ভার দেওয়া হলেও, বান্তবে ওর বাঁড়র মেয়েরাই বচ্ছাঁতর 
কাজ করে থাকেন। আজ সকালে 'যান মান্দর পাঁরভ্কার করেছেন, তান 
হলেন বিঞৃপদর মা। ওুর নাম--দৈবকণ দাসী,» 

বচ্ছা'তর প্রসঙ্গ শেষ হতেই, 'হমাংশুবাব আমাদের কাছে জানতে 
চাইলেন- গতকাল রান্রে যখন আমাদের ঘুম হয়ান, তখন কেন আমরা এত 
সকাল সকাল এখানে এসোছি। 'হমাংশযবাবর প্রশ্নের উত্তরে আমরা 
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বললাম--'একট্০ু পরেই তো মায়ের কাছে বারগান আরছভ হবে । তাই 
আমরা সেই গান শুনতে এসোছ। গতকাল একজন গ্রামবাসীর মুখে 
শুনেোছলাম যে, সয়াল পুজার কয়েকাঁদন মূলগায়েনের দলের লোকেরা 
সকালে ও 'বকালে মায়ের মাঞ্দরের সামনে বারখগান গেয়ে থাকেন । বচ্তু 
এখনও তো তাঁরা গান আরম্ভ করলেন না !» 

আমাদের কথা শুনে হিমাংশুবাবহ কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন-- 
“কছু মনে করবেন না। যান আপনাদের এ সংবাদাঁট দয়োছিলেন, তান 
ভূল বলেছেন। আমাদের গ্রামের নিয়ম হল--পুজার 'দ্বতীয় দন সকালে 
ও বিকালে গায়কদলের 'বশ্রাম। তবে আজ রাত্রে কিন্তু "রা গাইতে, 
আসবেন । যাইহোক, এখন আমাকে মাঁন্দরে যেতে হবে 1” 


নিত্যপ্জা 


1হমাংশুবাব ম'ক্দরকক্ষে যাওয়ার কিছংক্ষণ পরেই আমরা মান্দরকক্ষের 
বাইরে দাঁড়য়ে দেখলাম, উাঁন তখন "ীনত্যপৃজার আয়োজনে ব্যন্ত । এরই 
মাঝে ডান যেটুকু বলে ছিলেন, তা হল-- 

এই গ্রামের শঈতলা মন্দিরে সষেোোদয়ের পৃবে 'মঙ্গল আরতি*র কোন 
প্রথা নেই। তবে প্রাতাঁদন সকালে 'নত্যপৃজা করতেই হয়। 'নত্যপূজার 
পরে মাছের তরকার 'দিয়ে অল্লভোগ দেওয়ার প্রথা বহযাদনের ৷ মায়ের 
সয়াল পূজা উপলক্ষ্যে, 'নিত্যপূজার সময় আরও কয়েকাঁট নিয়ম মেনে 
চলতে হয়। যেমন, প:জার 'দ্বতীয় 'দন থেকে শহর করে অস্টমঙ্গলার দিন 
পর্ন্ত__সবঁমোট এই আটাদনঃ নিত্যপজার প্‌বে অথণৎ সকালে পৃজা 
আরদ্ভের প্রা্কালে, দেবী শদতলাকে “দন্তকাষ্ঞ' দানের বাধ আছে। এই 
কারণে, পূজার উপকরণে বেলগাছের ছোট এক টুকরো কান ও গরম জলের 
ব্যবস্থা থাকে । একইভাবে পজার চতুর্থ দিন দেবী শশতলার সঙ্গে 
ঘণ্টাকণণ দেবের আনয্ঠাঁনক ববাহ উপলক্ষে কেবল ভোগ নিবেদনের 
ক্ষেত্েই নয়, সমগ্র অনহ্ঠানাঁটর মধ্যেও নানান বৈঁচিতের সন্ধান পাবেন । 
সেগুলো দেখবার জন্যেই তো আপনারা এসেছেন 1৮ 

[নত্যপুজার সচনায়, হিমাংশ্ববার? শীতলার পনুকুর থেকে ঘটিতে জল 
ভরে এনে পূজার আসনে বসলেন। এ সময় তাঁর মুখ ছিল পুবাদকে। 
অবশ্য একটু আগেই চণ্ডীবাবু এসে হিমাংশবাবর কাজে নানাভাবে সহায়তা 
করাছলেন। পূজাচ্ছলে গত রান্রে প্রাহাঙ্ভত শীতলা ও ঘণ্টাকর্ণের জল 
ঘট দাটর সামনে পুজার নৈবেদ্য, ফলমল, মন্টাল্ল ইত্যাঁদ পৃথক পথক 
পান্রে সাজানো 'ছিল। পক্তা আরচ্ভের পৃবে 'হিমাংশহবাবহ তাঁর সামনে 
রাখা ফুল-বেলপা তা-্দ্‌বণা-চন্দন ইত্যাঁদ উপকরণগহীলকে নিজের স্যাবধামত 
সাজয়ে নিয়ে, ধৃপ-্দীপ জেলে দলেন। তারপর পুকুর থেকে ভরে আনা 
ণকছুটা জল কোশায় ঢেলে, যথানিয়মে পৃজা শুর করলেন। উল্লেখ্য যে, 
মান্দরকক্ষে পূজার সময় কথন যে হিমাংশবাবয কোন: বিশেষ ক্রিয়া 
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পালন কযপছেন অথবা ফোন দেবতার ধ্যান মন্ত্র ও জপ নাবষ্ট আছেন-- 
দুর থেকে আমাদের পক্ষে তা অনবধাব্ণ করা লম্ভব হয়নি । তাঁর প্‌জার 
শুরু থেকেই ঢাক ও কাঁ?সবাদকেরা মাল্দরের সামনে উপাচ্িত ছিলেন । 
শধদ তাই নয়, মঞ্দির কক্ষে পূজার সময় ছহিমাংশঢবাবহ যখন মাঝে মাঝে পূজার 
ঘণ্টা বাজাচ্ছলেন, ঢাকীও ঠক সেই সময় পূজার অঙ্গ হসাবে বাজনা 
বাজয়ে, এ পূজার সঙ্গে যোগসনত্র রক্ষা করাছলেন। 


ভোগ নিবেদন 


হিমাংশহবাবহ ষখন নিবিষ্ট মনে পূজা করছিলেন, সেই সময় মান্দিরসংলগ্র 
ভোগঘরে অল্লভোগ রানার প্রস্তুতি চোখে পড়ল । এর 'কছক্ষণ পরে 
নিত্যপৃজার কাজ শেষ হলে, অন্নভোগ রান্নার কাজ শেষ হয়েছে কিনা 
1হমাংশুবাবহ জানতে চাইলেন । ওপর প্রশ্নের জবাবে চগ্ডধবাবং বললেন-_ 
“রান্নার খুব বেশী একটা দেরী নেই । ভোগ নিবেদনের ব্যবচ্ছা করতে করতে 
রাম্নার কাজ মিটে যাবে । ইতিমধ্যে আমি বরং ওগখলো সেরে ফোঁল।” 
এরপর চণ্ডবাব মান্দরকক্ষে যেখানে ভোগের থালা রাখা হবে, সেই শ্থানাট 
জল ছ'ড়য়ে পাঁরগ্কার করে, ভোগ্গঘর থেকে ভোগের থালা আনতে গেলেন । 
এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে এঞ্পদে ভোগের থালা হাতে নিয়ে, মাঞ্দরকক্ষে 
প্রবেশ করতে দেখলাম । ভোগের থালা বসানোর সঙ্গে সঙ্গে হমাংশহবাবহ 
যথানয়মে ভোগ নবেদন শুর করলেন। ভোগ নবেদনের সময় তাঁকে 
ভোগের থালার উপর মন্মপাঠের মাধ্যমে ফুল-জল ছড়াতে দেখলাম । ভোগ 
1নবেদনের কাজ 'মাঁটয়ে, হমাংশহবাব্‌ তাঁর ডানহাতে ধরা পঞ্চপ্রদীপের 
বাঁতগ্ীলতে আঁগ্রসংযোগ করে, বামহ্াতে পৃজার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে 
প্‌বণ্মুখে উঠে দাঁড়ালেন । আরাতর ঘণ্টা শুনে, ঢাকীও আরাতর বাজনা 
বাঁজয়ে চললেন । মাঁন্দরের দালানে দাড়য়ে শাঁখ-কাঁসর ও ঘণ্টা রাজানোর 
কাজেও কয়েকজন সাক্রয় হলেন। আরাতর শেষে হুমাংশুবাব্‌ মান্দরকক্ষের 
বাইরে এসে সমাগত ভন্তবন্দের মাথায় তনবার শান্তজল ছিটিয়ে দলেন। 
পূজার শেষে হমাংশহবাবব আমাদের বললেন--'“দেখলেন তো, নিত্যপূজা 
ও ভোগ নিবেদনের কাজ মেটাতেই প্রায় 'ছ্িপ্রহর হয়ে গেল। এরপর 
আবার রাত্রের কাজ আছে। যাইহোক, এখন আপনারা বরং বাসায় ফরে 
গায়ে বশ্রাম করুন ॥। বিকেলের আগে আমাদেরও আর মান্দরে আসতে 


হবে না।» 
সন্ধ্যার অনুষ্ঠান 

সন্ধ্যার একটু আগেই আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে উপাশ্থত হলাম। ওখানে 

তখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভিড়। শীতলা মান্দরের দক্ষিণে সয়াল 

পুজার জন্য 'নাদ্ট একাট ভাঁড়ার ঘরের সামনে এসে দেখলাম, ওখানে 

বেশ কয়েকজন কম“কতণা নানা কাজে ব্যস্ত ॥ ভাঁড়ারী চণ্ডঈচরণ আদকের 

সঙ্গেও দেখা হল। ও"র মুখে শহনলাম, সন্ধ্যার সময় মান্দরে যে আন-ুহ্ঠানিক 
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পুজার কাজ শহর হবে, ডান তার উপকরণগাযাল সাজানোর কাজে ব্যন্ত 
আছেন। ওদের কাজকম* দেখতে-দেখতেই পড়ন্ত বিকেল অধ্ধকারের রুপ 
দিল। হ্যারকেন লাইটের আলোতে সমগ্র মাচ্দর প্রাঙ্গণাট তখন 
আলোকিত । এর একটু আগেই মাঁচ্দরের বচ্ছাঁতকে শাীঁতলা মান্দরে জল 
ছণঁড়য়ে প্রদপ জেহলে কাঁগর ঘণ্টা বাঁজয়ে সন্ধ্যা দোখিয়ে, বাঁড় ফিরে যেতে 
দেখলাম । 

সন্ধা উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবাহত পরেই, পৃজক 'হুমাংশহবাবহ ও তাঁর 
পহকারশ চণ্ডীবাবহ মদ্দিরকক্ষে প্রবেশ করলেন । ও*দের মুখে শহনলাম-_ 
এছ গ্রামের শখতলা মন্দিরে সন্ধ্যার সময় ফোন আরতি হয় না। তবে এই 
সয়াল পৃজার সময়, রান্রকালেও পূজা এবং আরাতির প্রথা আছে। 
যাইহোক, একটু পরেই পৃজা শর হবে । তারপর আরাঁত। আরাত শেষ 
হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, মৃলগায়েন যখন দেবী শীতলার জল্মবনৃত্তান্ত 
বা “সহান্টপত্তন' গানে অংশগ্রহণ করবেন- এ সময় তাঁরাও মন্দিরে পৃজার 
মাধ্যমে সেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। এতে পূজা ওগ্রান একইসঙ্গে 
শেষ হবে। 

আমাদের সঙ্গে আলোচনার পরেই, হিমাংশহবাব পৃবণমহখে বসে 
সন্ধ্যাকালীন পূজার কাজ আরছ্ভ করলেন। এ সময় চণ্ডশবাবহ তাঁকে 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছিলেন। আমরা বখন ওখানে পুজা 
দেখাছলাম, সেইসময় গানের আসর থেকে খোল-করতালের শব্দ কানে 
এল । তাই আমরা ওখান থেকে গানের আসরে গেলাম ॥ 


কীর্তন 

গানের আসরে গিয়ে দেখলাম, হীতিমধ্যে দাঁক্ষণ নারকেলদা গ্রামের 
কত*ন দলের বেশ কয়েকজন গায়ক ও বাদক ওখানে উপাচ্ছিত হয়েছেন । 
গতকাল রাত্রে যাঁদের সঙ্গে পারচয় হয়ান, আজ তাঁদের দেখা পেলাম। 
কথাপ্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন--'“আমাদের এই দাঁক্ষিণ নারকেলদা 
গ্রামের নিয়ম হল, সন্ধ্যার পরে গ্রামের দলের পক্ষ থেকেই মা-কে প্রথমে 
কশত“ন শোনানো হবে। আমাদের গান শেষ হলে, বাহরাগত মৃলগায়েনের 
দলের লোকেরা সয়াল গান শুর; করবেন।” একটু পরে ও"রা যখন গান 
আরছভ করলেন, তখন ধারে ধীরে আসরে ভিড় বাড়তে লাগল। 


আরতি 


বেশ কিছহক্ষণ আসরে বসে কীতন শোনবার পরে, মাচ্দর থেকে কাঁসর, 
ঘণ্টা, শখ ও ঢাকের শব্দ কানে এল । তাই আমরা ওখান থেকে বোরয়ে, 
মন্দরে আরাঁত দেখতে গেলাম। মান্দরকক্ষের বাইরে থেকে দেখলাম-_ 
পহমাংশহবাব তখন পবণমহখে দাঁড়য়ে পঞ্চপ্রদীপ নয়ে তল্ময়ভাবে আরাত 
করছেন। এঁ লময় ডান দেবী শীতলার পিতলের মীতণট ছাড়াও, 
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পজান্ছলে চ্ছাপিত ঘণ্টাক্ণ ও শাীতলার ঘট দৃটিকেও আরাঁত করলেন। 
পঞ্চপ্রদীপ সহকারে আরাতর শেষে, উন এ প্রদীপাঁটকে মেঝেতে নামিয়ে 
পাখলেন। এরপর তামার কুঁষপাত্রে কোষা থেকে একটু জল নিয়ে আরাতি 
শুরু করলেন । এভাবে আরাতর শেষে এ কুষাটকে কোষার একপ্রান্তে 
রেখে দহটি ধূপকাঠি জেহলে ফুল-জল দিয়ে শোধন করে, পুনরায় আরাভি 
করতে লাগলেন । ধ্‌প 'দয়ে আরাঁত করে ওগহাল মেঝেতে রেখে, পুনরায় 
কোষা থেকে কাষপানঘে জল নিয়ে আরাত করলেন। আরাঁতর শেষে 
কুঁষাটকে আগের মতই কোষার একগ্রান্তে রেখে, ইাতপ্‌বে নিবোদত 
সেই পণ্টপ্রদখপের একাঁট জহলন্ত বাতর একপ্রান্ত আঙুলের মাধামে ধরে, 
প্রথমে তাঁর পূজার আসনের চতুর্দিকে ঘহারয়ে, পরে আরাতর মতুদ্রায় হাত 
ঘোরাতে লাগলেন । এভাবে আরাতর শেষে, তান এ বাতাঁটকে পগগপ্রদীপের 
উপর হ্থাপন করে, কোষা থেকে কুবতে ফিছটা জল 'নয়ে পণপ্রদগপের 
উপর 'ছ'টিয়ে দলেন। এইভাবে আরাতির কাজ শেষ হল। উল্লেখ্য যে, 
'আয়াতির ঘণ্টা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এতক্ষণ যাঁরা ঢাক, কাসির, শাঁখ 
ও ঘণ্টা বাজয়ে সহায়তা করছিলেন, তাঁরাও বাজনা বন্ধ করলেন। এ সময় 
শহুমাংশহবাব মন্দিরকক্ষের বাইরে এসে প্রণামরত ভন্তদের মাথায় পর পর 
1তনবার শান্তজল ছাটয়ে 'দলেন। আরাতর শেষেও সমগ্র মান্দরকক্ষাট 
ধূপ-্ধূনার গন্ধে সুরাঁভত হয়ে রইল। 

এর পরে আমরা যখন 'হমাংশহবাবহর সঙ্গে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা 
করছি, তখন জনৈক গ্রাম প্রাতনাধর সঙ্গে আলাপ হল । কথাপ্রসঙ্গে জানতে 
পারলাম যে, আরাঁত শেষ হওয়ার পুবেহ গ্রামের দলের কীত“ন গায়কেরা 
গান বন্ধ করেছেন। কারণ, যেহেতু গতকাল আসর ভাঙতে অনেক রা 
হয়েছে, তাই আজ গ্রামবাসীদের অনুরোধে সয়াল গানের বা পাঁচাল গানের 
দলের লোকেরা কছ?ক্ষণ আগেই গ্রাইতে এসেছেন। এই পারপ্রোক্ষতেই 
গ্রামের দলের লোকেরা সানন্দেই তাঁদের কীত“ন বন্ধ করেছেন। 


সয়াল গান 

মান্দরকক্ষের সামনে দাঁড়য়ে আমাদের এই আলোচনার সময়, সয়াল 
গানের দলের পক্ষ থেকে ভাীমাচরণ মান্না একাঁট ছোট ছেলেকে সঙ্গে নয়ে 
মান্দরের দালানে এসে দাঁড়ালেন । ওদের দেখে চণ্ডীবাব মাঁঞ্দরকক্ষ 
থেকে একাঁট কালো চামর এনে ভীমবাবুর হাতে তুলে 'দলেন। উীন এ 
চামরাটকে ভীন্তভরে দুহাত বাড়য়ে গ্রহণ করে, পুর মহখে হাটি গেড়ে বসে 
মেঝের উপর মাথা ঠোঁকয়ে প্রণাম করলেন । ভীমবাবর মহখে শুনেছিলাম 
যে, সয়াল গান আরচছ্ভের প্‌বে" এই চামর নয়ে প্রণামের অথ হল--দেবণ 
শতলার কাছে প্রার্থনা করা । যাতে গানের আসরে কোন বাধার সম্মুখীন 
হতে না হয় এবং আসরে উপাচ্থছত সকলেই আনন্দ লাভ করতে পারেন। 
মাঁন্দরে প্রণাম করে ভীমবাবঃ তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে আসরে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে 
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সঙ্গে, আমরাও মার থেকে যোরয়ে আগরে গেলাম । ঠা খুঁত 

আসরে এসে দেখলীম--পরাল গানের দলের লোকেরা তাঁদের জল্য 
1নাদণ্ট বেদীর উপর আসন 'বাছক্নে বলেছেন। তাঁরা তাঁদের বাদ্য- 
যষ্ত্রগীলকে আসরের দঃধারে উত্তর-দক্ষিণে সাজিয়ে, নিজেরা পৃ, 
পশ্চিমে মৃখোম্বাথ বসে গ্রাম-তরফের অনহমাতির জন্য অপেক্ষা করছেন। 
মান্দর থেকে চামরাট এনে ভীমবাব্‌ তাঁদের সামনে উত্তর মহখে হাঁটি গেড়ে 
বনে, দেবী শাঁতলাকে প্রণাম করলেন । এরপর তাঁর গায়ের লাদা ওড়নাটি 
আসরে 'বাছয়ে, সেই ওড়নার উপর চামরাঁট রেখে দিলেন । এ সময় চামরের, 
হাতল'টি ছিল দক্ষিণে । 

ইতিমধ্যে আসরে প্রচ্‌র লোক সমাগম হওয়ায়, গ্রামবাসণরা পারচালক- 
মণ্ডলশর কাছে গান আরম্ভের অনরোধ জানাতে লাগলেন । শ্রোতাদের 
শান্ত করবার জন্য তখন জনৈক ব্যাস্ত আপরের পাশে দাঁড়য়ে বললেন-- 
“দেখুন আমার অনুরোধ- আপনারা দয়া করে একটু শান্ত হোন ।। ঠবশেষ 
কোন কারণে মূলগায়েনমশাই এখনও উপাচ্ছিত হতে পারেন নি। ভাই গ্রান 
আরছ্ভ করতে কিছুটা গবলছ্ব হচ্ছে। আপনারা যাঁদ না অমনত করেন, 
তবে আমাদের দাক্ষণ নারকেলদা গ্রামে যে সয়াল গানের দলাট আছে, সেই 
দলের অন্যতম গায়ক হারপদ মেটযা মশায়কে আমরা এখনই গান আরচ্ডের 
অনমাত 1দতে প্রস্তুত আছ । অবশ্য হাঁরপদবাবর যাঁদ না আপাতত 
থাকে । তবে কথা হল, মৃলগায়েন আসরে পেশছে গেলে, হারপদবাবহ 
1কম্তু তখনই তাঁর হাতে চামরাঁট সমপণ্ণ করবেন 1৮ 

এই প্রস্তাবে কেবল গ্রামবাসীরা নয়, ষে সকল প্রাতানাধ ওখানে উপা্থিত 
ছিলেন, তাঁরাও সানন্দে হাঁরপদবাবৃকে গান আরদ্ভের জন্য অনুরোধ 
জানালেন। বাঁহরাগত সয়াল গানের দলের লোকেরা এই প্রস্তাব সাদরে 
মেনে নলেন। এইসময় কয়েকজন গ্রামবাসী কিছুটা অসাহফু হয়ে 
বললেন, ''বেহেতু মূলগায়েন মশাই মান্দর থেকে নিজে চামর না এনে, 
তাঁর দলের লোক মারফত চামর আনয়েছেন এবং থা সময়ে আসরে উপাচ্ছিত 
হতে পারেন নি--তাই তাঁকে অবশ্যই কোফিয়ত দিতে হবে 12 

এভাবে কিছ? সময় আতবাহত হলে, হারপদবাব আসরে এসে প্রথমে 
শ্রোতাদের আভবাদন জানালেন । তারপর উীন শশখতলা মান্দরের 'দিকে 
উত্তররখে বসে, চামরসহ ভীন্তভরে প্রণাম করে গান আরম্ভ করলেন ৷ ও'র 
শ্বান আরদ্ভের 'কিছাক্ষণের মধ্যেই মৃলগায়েন বাসুদেব চক্রবতাঁ এল্তপদে 
আসরে এসে উপান্থত হয়ে মায়ের মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। 
এরপর টান বন্দনা গানে রত হারিপদবাবূর হাত থেকে হীঙ্গতে চামরাটি 
চেয়ে নয়ে গান ধরলেন। চামরাট হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, হারপদবাব্‌ মযকে 
প্রণাম জা'নয়ে গান বন্ধ করলেন। 

উল্লেখ্য যে মৃলগায়েন আসরে গান আরচ্ভের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রোতাদের 
মধ্যে বেশ আনন্দের প্রকাশ চোখে পড়ল । পগদেবতার বন্দনা ও স্তুঁতিপানঠ 
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হয হারতেই কুছ, ময় জবাছিত হল । এরপর উনি চামর হাতে [নিয়ে 
গপশাদাণ ভারতে প্রীতলা ও তাঁর .সহকারশ জবরানরের অলোক 
সংজনমাহাস্থ্য বর্পনা ছাড়াও দেবী শঈতলা কিভারে তাঁর পূজার গ্রচলনে 
সক্ষম হয়েছিলেন সেই বংত্তান্তও শ্লোতাদের পারবেশন করলেন । 

মূলগায়েনের এই বর্ণনার নংাক্ষপ্তপসার এইরূপ £ নঙ্টর পরে দেবশ 
'শীতলা স্বগণমতণ্-পাতালে তাঁর পূজা পাওয়ার আভিলাষ প্রকাশ করতে £ 
থাকায়, সহকারী জবরাসংর প্রথমেই তাঁকে স্ব রাজ্যে আভযানের পরামশ* 
দেন। জবরাসরের কথায় আশাঞ্বিত হয়ে, গর “ভ-বাহনে শীতলা প্রথমে 
স্বর্গরাজ্যে উপাচ্ছত হরে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে আত্মপাঁরচয় 'দয়ে পূজা 
পাওয়ার দাবব করেন। ও*র এই অসংগত দাবশর কথা শুনে, দেবরাজ ইন্দ্র 
সঙ্গে সঙ্গে তা বিদ্রুপের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলে, শীতলা খুবই অপমানিত 
বোধ করেন । এরই ফলশ্রাত-- দেবীর ক্রোধে স্বগে কাতিক-গণেশ বসন্ত 
রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন শিব-দগার মিলিত উদ-যোগে একে একে 
বরুণ, বমসহ অপরাপর দেবগণের পক্ষ থেকেও, ষোড়শ উপচারে শীতল। 
পৃদ্ধার [সদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রাতশ্রাতির কথা শুনে, কর-ণা-পরবশ 
হয়ে দেবী শীতলা কাঁত“কশ্গণেশকে রোগমনন্ত করেন। এভাবেই কাহিনধ 
এগয়ে চলে । 

উল্লেখ্য যে, এই কাঁহনশ 'বন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে, মূলগায়েনের সঙ্গীরা 
লোকাপ্রিয় হাস্যরস ও কথকতার মাধ্যমে শ্রোতাদের পাঁরতৃপ্ত করছিলেন । 
বান্তবে, পাঁচাল গানের স্বকীয় ঢং-এ পাঁরবেশিত এই অলোৌকিক কা?হন+র 
বর্ণনায়, স্বগেরি দেব দেবীদের চরন্র এবং সেইসঙ্গে তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় 
মানব চীরন্রের গুণাগুণ বর্তমান থাকায়, এ সকল চারন্রের সঙ্গে শ্রোতারাও 
একাত্ম হতে পেরোছিলেন। 

আমরা যখন গানের আসরে বসে গান শুনাছ, ঠিক সেই সময় জনৈক 
গ্রামবাসী আমাদের মান্দরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। ও'র সঙ্গে 
মান্দরে গয়ে দেখলাম, তখনও 'হিমাংশুবাব পূজার কাজে ব্যন্ত। আমাদের 
দেখে চণ্ডীবাব্‌ সহাস্যে বললেন, “আপনারা তো পৃজা দেখতে চেয়েছিলেন, 
তাই ডেকে পঠালাম। অবশ্য এই পূজায় দেখবার মত আর ক আঙ্জছ 
বলুন £ তাছাড়া, যেভাবে ধাপে ধাপে প্জার কাজ চলছে' সেগুলো 
সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কেউ না ব্যাঝয়ে বললে, সমগ্র ব্যাপারটা একঘেয়ে 
মনে হওয়াই স্বাভাবক। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা তো আর সম্ভব 
নয়। এখন একটু দেখে নিন। কারণ, একটু পরেই তো পূজার কাজ 
শেষ হবে ।” 

চণ্ভীবাবর কাছে জানতে চাইলাম--“এখন কিসের পুজা হচ্ছে £” 
আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চণ্ডধবাব বললেন-_“সেই যখন থেকে মৃলগায়েন 
আসরে স্াণ্টপত্তন গান শহর করেছেন, সেইসময় থেকে মধ্দিরে পুজার 
কান্বও শুর হয়েছে । এই পূজার প্রধান অংশ হল-_মায়ের জল্মোংসব 
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পৃজা । বলতে গেলে, ষষ্ঠী আদ দশবিধ সংস্কারগলিকে নানাবিধ উপকরণ 
সহযোগে পূজা ও অর্চনার মাধ্যমে পালন করা । আমাদের গ্রামের নিয়ম 
হল-_মান্দরে যখন জল্মোৎসব পৃজার কাজ চলবে, মূলগায়েন তখন আসরে 
সন্টিপত্তন সম্পাকণ্ত পোরাণিক কাঁহছনশর মাধ্যমে শ্রোতাদের তা অবহিত 
করাবেন। আপনারা তো এতক্ষণ গানের আলরে ছিলেন, তাই আমার 
বন্তব্য অবশ্যই অন:ধাবন করতে পারছেন | 

আমাদের এই আলোচনার সময় জনৈক গ্রামন্প্রাতানীধ আসরে মালা" 
চন্দন দেওয়ার কাজে যাওয়ার জন্য, চগ্ডীবাব-কে প্রস্তুত হতে বললেন। 
কারণ, আজ নাক একটু তাড়াতাঁড় গান শেষ হবে । আমরা এই সংবাদ 
পেয়ে চণ্ডীবাব্‌র কাছে বিদায় 'নয়ে, আসরে গিয়ে উপাচ্থত হলাম । 


মালা-চন্দন 

আমরা গানের আসরে উপাঁচ্ছত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, ঈপ্ডীবাব? 
মালা-চন্দন হাতে নিয়ে আসরে এলেন । ওখানে এসে উীন প্রথমে 
মূলগায়েনের হাতে ধরা চামরাঁটতে চন্দনের ফোঁটা ও মালা 'দয়ে শ্রদ্ধা 
জানালেন। শুধু তাই নয়, দহটি খোল, 'িতন জোড়া করতাল, একটি 
হারমোনিয়মঃ একাঁট ঝৃমঝ্াম ও একাঁট বাঁশীর বাজে একইভাবে চচ্দনের 
ফোঁটা 'দিয়ে মাল্যদান করলেন । পাঁরশেষে তান ম:লগায়েনের কাছে এসে 
প্রথমে তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, গলায় একাঁট মালা পায়ে 'দলেন। 
এই মালা-চন্দনের প্রত্যন্তরে, মৃলগায়েনও তাঁকে মাল্যদান করে তৃপ্ত হলেন। 
এরপর চণ্ডশবাবহ বামাদক থেকে শুরু করে পরপর যাঁদের মালা-চন্দন 
করলেন তাঁরা হলেন--খোলবাদক, হারমোনয়মবাদক, করতালবাদক, 
দোহারগণ ও ঝৃমঝ্যামবাদক । এই কাজের শেষে ডান মূলগায়েনের হাতে 
শ্রধণ-দক্ষিণা স্বরূপ পণচশ পরসা দিয়ে আসরের বাইরে কয়েকজন গ্রাম্য- 
প্রীতীনধি ও ভদ্র প্রজাদের মালা-চন্দনে সম্মানিত করে মন্দিরে ফিরে 


গেলেন । 
আসর ফোর 

মালা-চন্দন পব“ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মজগায়েন চামর হাতে উত্তর 
মুখে আসর থেকে নেমে এলেন। শহনলাম এবার উন “আসর ফেরি 
করবেন। গানের আসরের পুবণদকে মাহলাদের জন্য ষে পৃথক আসনের 
ব্যবস্থা ছিল, প্রথমে উন সেই 'দকে গেলেন। অবশ্য টান ওখানে 
পেশছানোর প্‌বেই বেশ কয়েকজন মাহলা তাঁর লম্মানে উঠে দাঁড়য়োছলেন। 
ওখানে উপাচ্ছত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মাহলাদের মধ্যে অনেকেই মৃলগায়েনের 
হাতে ধরা চামরের স্পশ" মাথায় নিয়ে তাঁর হাতে ফেরির প্রণামণ পয়সা 
1দয়ে ভীন্তভরে পাশ্ছঃয়ে প্রণাম করছিলেন । এ সময় শিশু কোলে জননীদের 
চামরের স্পর্শ লাভের জন্য বেশশ উদগ্রশব বলে মনে হল। মাছলাদের 
মধ্যে ফোরর কাজ শেষ হলে, মৃলগায়েন আসরের উত্তর 'দকে অপেক্ষারত 
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পুরহষদের কাছে গেলেন। উন যখন আসরে ফোঁরিয় কাজে বান্তড ছিলেন, 
তখন ও"র দলের লোকেরা 'কল্তু আগের মতই গান করাছলেন। এভাবে 
ফোঁরর কাজ শেষ করে আসরে ফিরে যাওয়ার পরে উন ঠিক পাবে মতই 
আবার গান ধরলেন । 

আসরে ফিছক্ষণ গানের পর, একসময় মৃূলগায়েন উত্তর মুখে দাঁড়িয়ে 
চামর ব্যজন করে গান করতে লাগলেন। এরপর হঠাং গান বন্ধ করে 
শুধ্মান চামর ব্যজন করতে লাগলেন । লক্ষণীয় যে, মূলগায়েন যখন 
গান থামিয়ে চামর ব্যজন করছিলেন, ওর গানের দলের লোকেরাও তখন 
গান না গেয়ে চামর ব্যজনের তালে তালে বাদ্যবন্নগহল বাজাচ্ছিলেন । এই 
1বশেষ এঁকতানের পাশাপাশি মাঁন্দর থেকে ঢাক-কাঁসরশ্বপ্টা ও শাঁখের 
শব্দে আরাতর সঙ্কেত পেলাম । তাই আমরা আরাঁতি দেখবার জন্য 
মান্দরের দিকে এগিয়ে গেলাম । 

আমরা যখন মান্দর কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে আরতি দেখায় ব্যন্ত, 
সেইসময় মৃূলগায়েনকেও ওখানে উপাচ্ছত  হলেন। মান্দরে আরাত 
চলাকালে ডীনও চামর ব্যজন করাছলেন । আরাঁত শেষ হলে, মূলগায়েন 
চামর ব্যজন বন্ধ রেখে, অপরাপর ভন্তদের সঙ্গে মন্দিরের দালানে প্রণাম 
করলেন । এর ফলে, 'হমাংশ:বাব যখন প্রণামরত ভন্তদের মাথায় শান্তজল 
ছড়াঁচ্ছলেন, তখন মুলগ্রায়েনও শান্তজল পেলেন । শাঁন্তজল নেওয়ার পরে 
1তাঁন তাঁর হাতের চামরাঁট মান্দরকক্ষে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে, আসরে ফিরে 
গেলেন। দূর থেকে দেখলাম, আসরে তাঁর দলের লোকেরা তখন তাঁদের 
1নজ 'নজ বাদ্যযন্ত্রগহীলকে গাছয়ে রাখছেন । একজন বললেন, '*'আজকের 
মত গানের আসর শেষ হয়ে গেছে । তাই ও"রা এবার বাসায় ফিরে যাবেন। 
পুজা কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে সয়াল গানের দলের লোকেদের জন্য থাকা- 
খাওয়ার ব্যবচ্ছা করা হয়েছে । অনগ্ঠান পাঁরচালনার জন্য মূলগায়েনের 
উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে।” 

পৃজার কাজ শেষ করে হিমাংশহবাব্‌ যখন মান্দরকক্ষের বাইরে এলেন, 
তখন তাঁকে সত্যই ক্লান্ত মনে হল। রানে অল্লভোগ কখন হবে জানতে 
চাইলে উন বললেন--"আজ রান্রে অন্নভোগের কোন প্রথা নেই। তাছাড়া, 
দুপহরে তো মাকে অল্নভোগ দেওয়া হয়েছে। রান্রে ফল-মূল নৈবেদ্য 
1দয়েই শীতলা ও ঘণ্টাকণ দেবের প:জা হয়েছে । যাইহোক, এসব আলোচনা 
এখন থাক। আপনারা তো চণ্ডীবাবৃূর কাছে 'ছ7 কছ? শুনেছেন। 
আজকের অনহচ্ঠান সম্পকে“ যাঁদ কিছ জানবার থাকে, তবে পরে জেনে 
নেবেন ॥” তখন রাত একটা বেজে দশ মানট। 


তৃতী ক দিনের অনুষ্ঠান 
পূজার তৃতীয় দন সকালে আমরা শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে উপচ্ছিত 
হলাম । গতকাল 'হুমাংশুবাবর মহখে শুনোছিলাম যে, পূজার তৃতণয় দন 
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থেকে অন্টমঞজলার পূবীনস পে মায়ের কাছে রাক্ীগ্রন মেডলালোর পা 
আইছ। তাই মংজগায়েন তাঁর দজের কয়েকজনকে ময় সাঙ্লে ও1রকাচল 
মন্দিরসংলগ্ধ আসরে বলে কিছক্ষগ বারগান করে থাকেন। এছাড়া, মায়ের 
সয়াল পূজাকে কেন্দ্রে করে যে সকল ধমাঁয় অনজ্ঠান হয়ে আসছে, মেগসলর 
জন্য প্রয়োজনীয় গ্রানগহলিও তাঁকে গাইতে হয়। সৃতরাং যংজগায়েন 
ানবণচনের পূবে তাঁকে কোন কোন দেব-দেবীর গান গাইতে হবে তা 
সুস্পষ্টভাবে জানয়ে দেওয়া হয়। যাঁদ কোন কারণে মজগায়েনের এ 
গ্ানগ্যাল না শেখা থাকে, তবে তান নিজেই অপর কোন গায়েনের খোঁজ 
করতে বলেন। যেহেতু এই সয়াল পূঞ্রার দনগুলির 'বস্তাতি ও বিশেষভাবে 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রচালত অনংষ্ঠান সমৃছের মধ্যে গরামিলের সংখাই অধিক, 
সেই কারণে, গ'দের মতে, উপয্যস্ত গায়েন পাওয়া সত্যই এক সমস্যা ! 

আমরা যখন মান্দরের সামনে উপাচ্ছিত হয়ে গহমাংগহবাবর কথামত 
বারীগ্ান শোনার জন্য অপেক্ষা করাঁছ, তখন জনৈক গ্রামবাসণ আমাদের 
মন্দরের দালানে গিয়ে বসতে বললেন। শহনলাম, আমাদের ওখানে 
পৌছানোর পৃবেই বচ্ছাঁত মান্দর পারগ্কার করে রাড় চলে গেছেন। 
এদের গ্রামের নিয়ম হল--বারীগান শ;র হওয়ার পৃবেই মঞ্দিরাট পাঁরজ্কার 
করতে হবে। বারণগান শুর: হলে, মান্দরের দরজাটি অবশ্যই খুলে রাখতে 
হবে। এই আলোচনার সময়, বেশ কয়েকাঁট ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের 
সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর আমরা ওখান থেকে মান্দরের অদূরে ভাঁড়ার 
ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম । ওখানেই সয়াল পূজার ভাঁড়ারখ চণ্ডীচরণ 
আন্কের সঙ্গে দেখা হল। এই লাত সকালেই ডান তাঁর কাজ শহর: 
করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসশীকেও ভাড়ার ঘরের সামনে অপেক্ষা 
করতে দেখলাম । বারীগান আরচ্ভ হতে কেন 'বিল্ব হচ্ছে গ'দের কাছে 
সে সম্পর্কে জানতে চাইলে ওরা বললেন--''আপনারা একটু অপেক্ষা 
করুন। মূলগায়েন একটু পরেই এসে যাবেন। আমরা তো হীতিমাধা 
ও*দের গানের জন্য আসর পেতে রেখোছি।”* 


বারীগান 

ও*দের সঙ্গে আলোচনার কিছুক্ষণ পর আমরা গানের আসরের দিকে 
এগিয়ে গেলাম । ওখানে পেশছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই, মৃলগায়েন বাসহদেব 
চক্রবতর্শ তাঁর দলের কয়েকজনকে নিয়ে আসরে এসে পেশছলেন। মৃলগায়েনকে 
দেখে চপ্ডীবাব্‌ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এাগয়ে এলেন । এরপর মূলগায়েন 
খোল, করতাল ও হারমোনয়ম বাদকদের দহাঁট সারিতে বাঁসয়ে, মান্দর 
থেকে সংগ-হীীত চামরট হাতে নিয়ে উত্তর মহখে আসন গ্রহণ করলেন। গান 
আরম্ভের প্‌বে খোলনকরতালের শব্দ শুনে, ছেলেমেয়েরা খেলা ছেড়ে 
আদরে গান শুনতে এল। বেশ কয়েকজন গ্রামবাসগকেও আসরে এসে 
বসাতে দেখলাম । 


এ 


 স্বারীগ্ছন আরদ্ভের আগে রূলগায়েন ও তাঁর দলের লোকেরা গটতালা 
নাঁজদরের 'দৃকে উত্তুপন মুখে ছ্োড়ছাতে প্রণাম করে ভাঁন্তছরে গান ধরলেন । 
গ্রামবাসণদের অনুরোধে আমরাও তখন আসরে এসে বসলাম । তবে যেহেতু 
বারীগানের বিষয়বস্তু লঙ্পকে" আমাদের কোন পব“শআভজ্ঞতা নেই, তাই 
গানের আসরে যিনি আমাদের পাশে বসৌঁছলেন, তাঁর কাছে এই গ্রানের 
ধাঁয় তাৎপধ্* সম্পকে" জানতে চাইলাম । উদ বললেন-_-"'গায়েনরা 
এখন মায়ের ঘুম ভাঙানি গান করছেন। এই গানের তাৎপর্য হল--মাকে 
'ঘম থেকে জাগিয়ে দেওয়া । কারণ ঘুম থেকে উঠেই তো ডান বন্দনা 
শদনবেন। আম আর কতটকুই বা জান! আমার নিজের ধারগাটাই 
আপনাদের বললাম ।”, 

আমাদের কথা বলতে দেখে মূলগ্রায়েনকে কিছুটা ইতগ্ভতঃ করতে 
দেখলাম । মনে হল, ও*র একাগ্রতায় বাধা পড়ছে । তব উন মায়ের 
ঘুম ভাঙান গ্রান গাইতে লাগলেন । শেষে, পণচদেবতার বন্দনা শহর 
করলেন। এ সম্যয় টান চামর ব্যজন করছিলেন। উল্লেখ্য যে, মৃলগ্ায়েন 
যখন গান করাছলেন, তখন তাঁর দলের লোকেরা ধধহয়া” ধরছিলেন। 
সামাগ্রকভাবে বিচার করলে, গানের দলের প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ সমন্বয়ের ফলে, 
এই প্রভাতী অনঙ্ঠানট সত্যই হৃদয়গ্রাহী হয়োছল। অনহচ্ঠানের শেষে 
মুজগায়েন ও তাঁর সঙ্গীরা যখন মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানয়ে বাসায় ফিরে 
গেলেন, আমাদের ঘড়িতে তখন সকাল ৮টা বেজে ৩০ 'মানট। 

বারীগানের শেষে গ্রামবাসীদের মুখে শুনলাম, সয়াল গানের দলের 
কয়েকজন বিকেলে আবার গান করতে আসবেন। তাই এ সময়. উপাচ্ছত 
থাকবার জন্য ও"রা আমাদের সাদর আহবান জানালেন। কথাপ্রসঙ্গে আজ 
সকালের 'নিত্যপূজা সম্পকে" জানতে চাইলে ওরা বললেন--''আর একটু 
পরেই ঠাকুরমশাই এসে ধাবেন। তখন পূজা আরম্ভ হবে । আপনারা 
তো গতকাল নত্যপূজার সময় উপ্পাচ্ছত ছিলেন । বলতে গেলে, সেইভাবেই 
পুজা হবে। এখনও তো ঠাকুরমশায় এলেন না। সতরাং আপনারা কি 
অপেক্ষা করবেন ১” | 

ব্রাহ্মণদের আসবার বলদ্ব হচ্ছে দেখে, আমরা জনৈক গ্রামবাসসকে সঙ্গে 
ণনয়ে যেখানে সয়াল গানের দলের লোকজনেরা আছেন সেখানে গেলাম । 
ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এসোছ শুনে» সকলেই খুব খুশশ 
হলেন। শুনলাম, এত সকালে দলের প্রতোকের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব 
নয়। কারণ, যাঁরা 'নিকটবতাঁ গ্রামের আধবাসখ, তাঁরা সচরাচর আসর শেষ 
হওয়ার পরে হেটে বা সাইকেলে বাড়ি ফিরেযান। তবে, তাঁরা সারাদন 
যেখানেই থাকুন না কেন, রান্রে গান আরমদ্ভের পূবে* অবশ্যই তাঁদের ফিরে 
আমতে হয়। আমাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মৃলগায়েন বললেন-_ 
দেখুন, এসব অস্হাবধার জন্য ইচ্ছা থাকলেও শ্রোতাদের মনের মত গ্রান 
শোনানো সম্ভব হয় না। রাত জেগে গানের পর দিনের বেলা একটু 
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বিশ্রাম না পেলে, সাঁত্যকার ভাল গান কোনমতেই সম্ভব নয় ॥ অথচ অভাবী 
শিল্পীদের অনেককেই ভিন্ন বস্তিতে 'নযৃন্ত থাকতে হয় দিনের বেলা ॥ 
তাঁদেরই আবার গান গাইতে বা খোল বাজাতে হয় রাঘ্রে। এভাবেই 
বেশীর ভাগ গানের দল টিকে আছে। এবার আমার নিজের কথা বাঁল। 
ব্যান্তগতভাবে আমার নিজেরও কোন স্থায়ী দল নেই। নিজস্ব গানের দল 
না থাকায় কোন গ্রাম থেকে গানের বায়না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, 'পারচিত 
গারক-বাদকদের সাধ্যমত পারশ্রীমক 'দয়েঃ কোনক্রমে বায়না রক্ষা করতে 
হয়। এভাবেই আমাকে দল গড়তে হয়েছে 

এরপর একটু থেমে কছ:টা দুঃখের সঙ্গে বললেন, “আমাদের গান শুনে 
আপনারা বা এই দাঁক্ষণ নারকেলদার গ্রামবাসণরা কতদর তৃপ্ঠ হবেন জান 
না-_কিচ্তু আমরা আমাদের সাধ্যমত আপনাদের পাঁচজনকে মায়ের লশলা 
মাহাত্ম্য শুনয়ে, আনন্দ দেওয়ার চে্টা করব । অবশ্য আপনারা যেভাবে 
আমাদের গান রেকর্ড করে সবাঁকছ? খখটয়ে জানবার চেষ্টা করছেন--আমার 
মনে হয় তা যথাযথভাবে করতে গেলে, গানের আসরে বসে গান রেকড* না 
করে দলের অল্প কয়েকজনকে নিয়ে এখানে বসে রেকড“ করাই ভাল । 
কারণ, সয়াল গানের আসরে মায়ের মাহাত্ম্য প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে, শ্রোতাদের 
মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম হাজ্কা রসের কথাও বলতে হয়। আমার 
আভজ্ঞতা হল--শ্ধুমান্র মায়ের গান শুনে বা শাস্নমতে তার ব্যাখ্যা শুনে 
সব“ শ্রেণীর শ্রোতা তৃপ্তহয় না। তাই ভাবগম্ভীর আলোচনার পাশাপাশি 
মজাদার হাসা-কৌত্‌কেরও ব্যবচ্থা থাকে । এভাবেই আমাদের আসর 
জমাতে হয়। আজ তো অনহজ্ঠানের তৃতশয় দিন। অন্টমঙ্গলার 'দিন অবাধ 
আমাদের তো এখানে থাকতে হবে। তাই অনৃষ্ঠানের 'বাভল্ন দিনে 
আমরা যে সকল গান পাঁরবেশন করব, প্রয়োজনবোধে আপনারা সেগুলোর 
শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারেন । আমাদের জ্ঞান-্বুদ্ধিমত আপনাদের 
বাঝয়ে বলবার চেজ্টা করব ।” 


মান্দরে নিত্যপজা 

মুলগায়েন বাসহদেব চক্রবতাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শেষে, আমরা 
শশীতলা মান্দরে ফিরে এলাম । ওখানে তখন 'হিমাংশবাবহ পুজার উপকরণ 
সাঁজয়ে পৃরব্মহখে পুঞ্জায় বসেছেন । 'হমাংশুবাবুর কাজে সহায়তা 
করছেন চণ্ডীবাব । ব্রাহ্মণ বাঁড়র মেয়েরা ভোগঘরে 'গয়ে রাল্লার আয়োজন 
করছেন। পুজা আরচ্ভের পর থেকে, হিমাংশুবাবর পুজার ঘণ্টা শুনে, 
ঢাকী ঢাক বাজাচ্ছেন। একাঁট ছেলে তাঁর সঙ্গে কাঁসর বাঁজয়ে চলেছে । 

নিত্যপূজার কাজে নানাভাবে ব্যন্ত থাকলেও, আমাদের অবগ্থাতর 
প্রয়োজনে চণ্ডীবাব জানালেন-_-"নত্যপূজা ছাড়াও আজ এই মাঁন্দরে 
দশাবধ-সংস্কারসহ দেবী শীতলা ও ঘণ্টাকণ দেবের আধবাস ও যোড়শ- 
উপচারে পজাই নয়--অপরাপর বেশ কয়েকটি দেব দেবীকেও পণউপচারে 
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পুজা করতে হবৈ। শেষে, মায়ের উদ্দেশে আমিষ ভোগ ?নবেদন করতে 
হবে। তারপর আরাত।” 

মান্দরকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে পূজা দেখবার সময় চণ্ডশবাবহ যে সকল 
অনুষ্ঠনের কথা বলোছলেন, হিমাংশৃবাব্‌ সেগহাঁল কিভাবে সম্পন্ন করলেন, 
সে সম্পকে" আমাদের কষ্তু কোন সাঠক ধারণা করা সম্ভব হল না। তবে 
এটুকু বুঝলাম যে, ভোগ নিবেদন ও আরাতর শেষে, নিত্যপজা শেষ হল । 


বিকেলে বারীগান 

দুপুরে কিছংটা সময় শবশ্রাম করে, গবকেলের দিকে আমরা মীষ্দরপ্রাঙ্গণে 
উপচ্ছিত হলাম। সমগ্র মান্দরপ্রাঙ্গণাট কন্তু তখনও বেশ 'নজন। 
মন্দিরের দরজাও বন্ধ। বারধগান শোনবার অপেক্ষায়, আমরা তাই শখঈতলা 
মান্দরের দালানে এসে বসলাম । ওখানে বসবার একটু পরেই, গ্রামবাসীদের 
মধে; একজন এসে আসরে আসন পেতে রেখে গেলেন । গানের দলের 
কয়েকজনকে খোল, হারমোনয়ম 'নয়ে আসরের দিকে ঞাগয়ে আসতে 
দেখলাম । ও'রা এসেগানের আসরে গিয়ে বসলেন । প্রাথ্থামক আয়োজন 
স্পৃণ“ হলে, সকালে যেভাবে ও"রা চামর নিয়ে গান আরম্ভ করোছলেন, 
এখনও ঠিক সেভাবেই গ্রান আরদ্ভ হল। গান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, 
বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও আসরের সামনে 
আসন গ্রহণ করতে দেখলাম । 

গানের আসরে আমাদের দেখে, মূজগায়েন একটি চামর হাতে নয়ে 
গান আরম্ভের পৃবে* আমাদের উদ্দেশে বললেন--“এখন আমরা পণ্চদেবতার 
বন্দনা শুর করব ।॥ এরপর কিছুটা সময় থাকলে, দহ-চারাঁট শ্যামাসঙ্গগীত 
ও ভান্তমূলক গান গেয়ে শোনাব। এখন মায়ের কাছে এটুকু শোনালেই 
মা তৃপ্ত হবেন। আমাদের এই বারগানের উদ্দেশ্য হল, মায়ের করুণা 
1ভক্ষা করা । সারাবছর তো আর মায়ের ঠিকমত সেবা যত হয়নাবাগান 
শোনানো হয়না । তাই এই পুজার কয়েকাঁদন মায়ের কাছে গানের ব্যবচ্থা 
করাহয়। এতে মায়ের যেমন আনন্দ হয়, ভন্তব-ন্দ মায়ের নাম-গান শুনে 
তেমান পণ্যফল লাভ করেন। আপনারা এই গানকে বলেন বারশগান-- 
আমরা বাল 'মহড়া দেওয়া” । 

এরপর মৃলগায়েন শীতলা মান্দরের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রণাম করে, 
গান আরছ্ভ করলেন । খোল, করতাল ও হারমোনয়ম সহযোগে 
মূলগায়েনের সঙ্গে দোহারগণও সমবেত কণ্ঠে গান করছিলেন। পণ্গদেবতার 
বন্দনা শেষ হলে, মৃলগায়েন তাঁর হাতের চামরাটিকে মাথায় ঠোঁকয়ে প্রণাম 
করলেন । তারপর উন তাঁর কথামত কয়েকাঁট শ্যামাসঙ্গীত ও ভীন্তমলক গান 
গেয়ে বকেলের আসর শেষ করলেন। 

বারগানের শেষে ওরা যখন বাসায় ফিরে যাঁচ্ছলেন, সেইসময় 
মূলগায়েন আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন--“মায়ের গান তো শুনলেন, 
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বেয়ন জাগল ? গতকাল রায়ে যেমন গাল হয়োছি, আজও হরে । অবশ্যই 
আপনারা আসবেন। আজ রান্নেআম খব একটা ভালগ্লান শোনানোর 
আশা কাঁরনা। তবে আমার দলের. লোকেরা সাধ্যমত গাইতে চেষ্টা 
করবেন। আপনাদের কাছে তো কোন কিছ? গোপন করে লাভ নেই। 
আমার শ্ররশরটা আজ কিছুটা ক্লান্ত। দুপুরে নিরাম, মানে 'নরামিষ 
আহার করেছি। রান্রেও নিরাম খেয়ে থাকতে হবে। আমার জন্য যান 
ণনরাম রাল্না করেছেন, নও আমার স্বগোন্রশয় গৌঁড়াদ্য বোঁদক শ্রেণীর 
প্রাঙ্গণ । আর এসব [নগ্নমানঙ্ঠা মেনে চলবার কারণ হল--আগামশকাল তো 
মায়ের সঙ্গে আমার বিবাহের 'দন ধায* হয়েছে । অবশ্য তখন আমার 
পারচয় মৃূলগায়েন নয়। আম তখন ঘণ্টাকর্ণদেব। আপনারা অনহমাত 
করুন--এবার আমরা চাল । একটু পরেই তো আবার আসতে হবে ।” 


সন্ধ্যাবেলায় কর্ম বস্তা 
বারখগান শেষ হওয়ার িছহক্ষণের মধ্যেই, পশ্চিমে সূর্য ডহবে গেল । 
আঁন্দরের অদরে ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম--ওখানে বেশ কয়েকজন 
গ্রামবাসী নানান আলোচনায় ব্যন্ত। ভাঁড়ারী চণ্ডীঁচরণ আদক ও*দের 
এখনই দুটো হ্যাজাক জবালতে বললেন । একটা দেওয়া হবে শীতলা 
মান্দরে এবং অপরাঁট গানের আসরে । চণ্ডীবাবর কথামত ও*দের একজন 
যখন হ্যাজাক জহালতে ব্যন্ত, ঠিক সেই সময় খেলাধূলার পরে বাঁড় ফেরবার 
পথে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আলো জহালা দেখতে দাঁড়িয়ে গেল। এর 
একটু পরে সন্ধার সময় গ্রামের বচ্ছাতিকে মন্দিরের দিকে যেতে দেখে, আমরাও 
মান্দরের 'দকে এাগয়ে গেলাম । মান্দরে পেশছে ডান জল ছড়া 'দলেন। 
তারপর নসন্ধ্যাপ্রদশপ জেবলে কাঁসর-ঘণ্টা বাঁজয়ে, প্রণাম করে বাঁড় 'ফরে 
গেলেন । 
উল্লেখ্য যে বচ্ছাতির মাধ্যমে সন্ধযা-প্রদখপ দেওয়া হলেও, সয়াল পূজার 
কয়েকাট গদন মায়ের মান্দরে যে জাগন্প্রদীপাঁট থাকে, সোটর দায়ত্বকল্তু 
ভাঁড়ারশ চণ্ডচরণ আদকের । এই কারণে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার কিছ; 
পরে, জাগ প্রদশপ সম্পকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা চণ্ডীবাবনর কাছে 
গেলাম। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তান বললেন--“আপনারা ঠিকই 
শুনেছেন, জাগপ্রদশপাঁট রক্ষার দায়িত্ব আমারই । সয়াল প:জার প্রাক্কালে 
এই জাগপ্রদখপাঁট যেন না নভে যায়, সৌদকে আমাকে সবর্দা লক্ষ্য রাখতে 
রাখতে হয়। যাঁদ কোন কারণে প্রদশপাঁট নিভে যায়, তবে যে কোনভাবে 
গ্রামের অমঙ্গল হবে বলেই আমাদের 'িম্বাস। সুতরাং আমাকে খবই 
সতক€ থাকতে হয়। এ প্রদখপে নিয়ামত রোঁড়র তেল দেওয়া, বাত 
1ঠকঠাক করে দেওয়ার কাজও আমার । জাগপ্রদশপাঁট রক্ষা করতেই প্রায় 
চার কিলোর মত রোঁড়ির তেল লেগে যায়।”? 
চণ্ডীবাব তখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, আমরা ওখান থেকে শাতলা 


রান 


মাঞ্চরৈ ফিরে ঠোলাম। মী্দরের দালানে তখন কয়েকজন মাহলাকে চোখে 
পড়ল । পজক ব্রাহ্মণদের কিন্তু দেখা পেলাম না । তাই ওখানে অপেক্ষার 
মাহল্পাদের কাছে আজ নীঘ্রে পূজা আরম্ভের সময় সম্পকে“ জিজ্ঞাসা করলে, 
ও*রাও কিন্তু সাঠকভাবে কিছ? বলতে পারলেন না। ও*দের মধ্যে একজন 
কেবল এটুকুই হীঙ্গত 'দিলেন--“গ্রামের দলের কীত“ন গান আরম্ভ হতে- 
হতেই, ঠাকুরমশাই মাঁন্দরে এসে পৃজায় বসবেন । তবে কগর্তন আরম্ভ 
হতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টার মত দেরী আছে! আমরা তো কীতন 
শুনতেই এসোছ।”, 
কীর্তন 


কীতন আরম্ভ হতে দেরী হবে শুনে, আমরা একটু বিশ্রামের জন্য 
বাসায় ফিরে গেলাম। এরপর প্রায় রান্র ন'টার সময় খোল-করতালের 
শব্দ শুনে, তাড়াতা'ড় মান্দর প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে ওখানে 
গ্রামের দলের লোকেরা কীত্ন গান শুর করেছেন। অপরাপর 
গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমরাও তাই কীত“ন শুনতে বসলাম। দেখলাম, 
গতকাল ও*রা যেভাবে কণর্তন পারবেশন করেছিলেন, আজও ঠিক সেভাবেই 
গান পারবোশত হল । 

গানের শেষে ওদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল--ঠক ক কারণে 
আপনাদের দাক্ষণ নারকেলদা গ্রামে কত'ন গানের বস্তার সম্ভব হল £ 
আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে ও*দের মধ্যে একজন বললেন--“দেখুন, আমরা 
যতটুকু জান, বহ্াদন আগে থেকেই এই গ্রামের বিশেষ কয়েকটি পারবার 
কীত'ন গান ছাড়াও, শ্ত্রীখোল চচণায় আগ্রহী । আজও তাই সেচচাটুকু 
কোনক্রমে টিকে আছে । অবশ্য যাঁরা এই কর্তন অথবা শ্ীখোল চচণা 
করেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই 'কন্তু বৈষব সম্প্রদায়তৃন্ত নন। যাইহোক, 
[বশেষ করে আমাদের এই দাঁক্ষণ নারকেলদা গ্রামের আধবাসীরা এমনই 
কীত“ন গানের ভক্ত যে, দেব শখতলার সয়াল পৃজা উপলক্ষেও তাঁরা দেবীর 
আনম্দের কথা 'চন্তা করে, কীত“নের ব্যবস্থা করেন। শহধ্‌ তাই নয়, 
বাহরাগত সয়াল গানের দলের লোকেরা আমান্মুত হলেও, আসরের সচনায় 
গ্রামের কীতন দলের লোকেরাই কন্ত মায়ের কাছে গান শোনানোর 
অগ্রাধকার পেয়ে থাকে ; আজও সেই ধারা একইভাবে চলে আসছে । 

আরও একটা কথা আপনাদের বাল। শুনোছ, বৈফব সম্প্রদায়ের 
লোকেরা সচরাচর কোন দেবী পৃজায় অংশগ্রহণে আপাতত করেন । কিন্তু 
আমাদের এখানে মায়ের সয়াল পজায় তাঁরাও সানচ্দে যোগদান করেন। 
এতে অবাক হওয়ার ছু নেই। 'কারণ, গ্রাম-জীবনের সহখ-দহঃখের শারক 
হতে গেলে, কোন ব্যান্তর পক্ষেই যথাথ* অর্থে শান্ত, শৈব অথবা বৈষফব হওয়া 
সদ্ভব নয়। আপদেশবপদে তাই আমরা নানান দেব দেবীর কাছে মানত 
কার। পগরসাহেবের দরগাতেও যাই । দেখুন না, দেবীর সয়াল পূজার 
ক্ষেত্রেও, ধমাঁয় ছ'তমাগ্ের কোন স্থান নেই ॥। তাই এখানে শঈতলা পূজাট 


৫৩ 


মৃখ্য হলেও, পৃজার 'বাভন্ন 'দনে আমরা হার বা নারায়ণের পজা, কৃষের 
উপাখ্যানীনভ'র গোঙ্ঠপূজা এবং ওলাবিবি পৃজার ব্যবচ্ছা করে থাক। 
অনুষ্ঠানের সময় মৃলগায়েনের দলের লোকেরা গ্রামের 'বাভল্ন পাড়ায় 
খবাচ্ছিত এ সকল দেবচ্ছানে গান শহানিয়ে থাকেন ।” 


মাঁন্দরে পূজা 

কতর্ন দলের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শেষে, আমরা 
শশতলা মান্দরে ফিরে গেলাম। আমাদের দেখে হমাংশঃবাব বললেন-- 
“এতক্ষণে এলেন! একটু আগে এলে পুজার উপকরণগাাীল সাজানো থেকে 
আরম্ভ করে, দশাবধ ক্রিয়ার প্রয়োজনে যে সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে 
হয়, তা দেখতে পেতেন । অবশ্য ইীতপূর্বে বোধহয় আপনাদের জানয়ে- 
ছিলাম যে, পূজার দ্বিতীয় দিন থেকে আরম্ভ করে চতথ* দন পযন্ত 
দশাঁবধ সংস্কারের অনহভ্ঠানগহীলকে মন্তের দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়। 
প্রত্যেকাট সংস্কার যথোঁচতভাবে পালনের প্রয়োজনে, নানাপ্রকার .প্‌জা 
এবং সেই পুজা পারচালনার জন্য শাস্ত্রীয় উপকরণও সংগ্রহ করতে হয় । 
এই সংস্কারগ্াল হল-_ 

€১) গভাধান 

(২) পুংসবন 

(৩) সশমন্তো্নয়ন 

(9) জাতকম 

(&) নামকরণ 

(৬) নিজ্কমণ 

(৭) অন্নপ্রাশন 

(৮) চুড়াকরণ 

(৯) উপনয়ন ও 

(৯১০) 'ববাহ । র 

জানেন, মান্দরে পৃজার মাধ্যমে এই সংস্কারগলিকে আমরা ভাবে 
পালন কার,সে সম্পকে" এখনই িস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় । দু-চার 
কথায় বলতে গেলে--দশাবধ সংস্কারের প্রথাগীল উচ্চবর্ণের মধ্যে মেনে 
চলাই যেমন শাস্ত-সঙ্গত, ঠিক তেমাঁন আমাদের এখানে সয়াল পূজার 
প্রাককালে দেবী শীতলার সঙ্গে ঘণ্টাকণ দেবের 'ববাহকে কেন্দ্র করে, 
দশাবধ সংস্কার পালনের অনন্ঠানাঁটও অত্যাবশ্যক । আশাকাঁর আপনারা 
লক্ষ্য করেছেন যে, মাঁন্দরে যখন এই দশাবধ সংস্কারের কাজ চলে, সেইসময় 
মৃূলগায়েন তাঁর গানের মাধ্যমে দেবী শশতলার উপাখ্যানগলি পারবেশন 
করে চলেন।” 

আমাদের এই কথাবাতণার সময় চণ্ডীবাবহ এসে জানালেন যে, একটু 
আগেই গানের আসরে চামর নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তাই আমরা যাঁদ প্রথম 
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থেকে শুনতে চাই, তবে এখনই আসরে যাওয়া ভাল। এসঙ্গে হিমাংশবাব 
বললেন--“'পূজার শেষে যখন আরাঁত হবে, তখন সম্ভব হলে মাঁন্দরে চলে 
আসবেন। অবশ্য আমার এখানে পূজার কাজ 'মিটতে মিটতে, আসরে 
মুলগায়েনও তাঁর অন:ষ্ঠান শেষ করবেন ।* 


সয়াল গান 

এরপর সয়াল গানের আসরে এসে দেখলাম, ইতিমধ্যে মূলগ্ায়েনের 
দলের লোকেরা যন্ম ঠিকঠাক করে সরে বেধে, গ্রাম তরফের অনহমাতির 
'জন্য অপেক্ষা করছেন। হীতপবে" মান্দর থেকে আনা চামরাট, একাঁট 
কাপড়ের উপর রাখা হয়েছে । একটু পরে মুলগায়েনকে গান আরচ্ভের 
হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তান আসর থেকে শীতলা মান্দরের উদ্দেশে 
উত্তর ম:খে করজোড়ে প্রণাম করে, সেই চামরাট হাতে 'নয়ে গান ধরলেন । 
মুূলগ্রায়েন যখন পণ্দেবতার বন্দনা গেয়ে শোনাচ্ছলেন, সেইসময় ও*র 
দলের লোকেরা সমবেতভাবে ধুয়া ধরে, সংরের সঙ্গাত রক্ষা করাছলেন। 
বন্দনা গানের শেষে, দেবধ শীতলার লহকারধ জবরাসহরের পরামশে" দেবী 
কভাবে রোগ-ব্যাধিগণের সঠাঙ্টতে সাক্রয় ভ্যামকা গ্রহণ করোছলেন, 
মহ:লগায়েন সে সৎ্পকে" শ্রোতাদের পাঁরচয় কাঁরয়ে দতে লাগলেন । এ সময় 
জবরাসুরের সঙ্গে দেবশর নাটকীয় কথোপকথনের অংশগহ্ণীল সত্যই বাস্তব 
ধমাঁ হয়ে ওঠে । তা" ছাড়া, ব্যাধিগণের জন্মপ্রসঙ্গে মূলগায়েন যখন 
নানা প্রকার বসন্তের 'ববরণ পাঁরবেশন করছিলেন, শ্রোতাদের তখন বেশ 
আভভূত মনে হল। 


মালা-চন্দন 
গান শেষ হওয়ার কিছংটা পৃবে", চণ্ডশবাবহ মান্দর থেকে মালা-চঙ্দনের 
উপকরণ হাতে নিয়ে আসরে উপাচ্ছত হলেন। 
গতকালের মত আজও তান প্রথমে মূলগায়েনের হাতের চামরে মালা- 
চচ্দন দিয়ে, অপরাপর বাদ্যযল্পগহালকে মালাশ্চন্দন 'দতে লাগলেন। 
এরপর মুলগায়েন, মন্মাঁশন্পণ ও দোহারদের মালাশ্চন্দন দেওয়া শেষ করে, 
শ্রোতাদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রাতানাীধকেও মালা-চন্দনে সম্মাঁনত 
করলেন । উল্লেখ্য যে, গানের আসরে বা আসরের বাইরে যাঁরা মালা" 
চদ্দনে ভাবত হয়োছলেন-আজও তাঁদের প্রত্যেকেই চণ্ডীবাব্‌কে প্রণাম 
করে পদধ্যাল মাথায় নিলেন। এভাবে, মালাশ্চন্দন দেওয়ার কাজ শেষ 
হলে, চণ্ডীবাব: তাড়াতাড় মান্দরে 'ফরে গেলেন । 


অন্সর ফোর 

মালাশ্চন্দনের অব্যবাহত পরে, মূলগায়েন তাঁর চামর নিয়ে শ্রোতাদের 
কাছে গেলেন। এ নময় তাঁর হাতের চামরেব্র স্পশ“লাভের জন্য, প্রত্যেকেই 
উদগ্রধব হয়ে উঠোছিলেন। কারণ, মূলগায়েনের ভৃমকায় আসরে অবতীণ” 


৫ 


হলেও; এ্রাধন ভাঁনই তো ছাত্নবেশে-্দেবী -শখগতলা.।- দেকীর জাধঙ্ঠান 
মান্দরে ৷ তাই মৃলগায়েনকেই এখন দেধশী শীতলার ছদ্মবেশ ধারণ করে দেখীর 
অলোকিক ক্ষমতার কথা সব“সমক্ষে প্রচার করতে হয়। এভাবেই দেবী 
শীতলার লীলা মাহাত্ম্য বংশ পরম্পরায় গ্রাবাসখদের মধ প্রচারত হয় । 
উল্লেখ্য যে, দেবীর প্রতীকে মলগায়েনের হাতে চ'নরের স্পশ' পেয়ে, 
অনেকেই তাঁকে ভান্তভরে পা-ছংয়ে গ্রণাম করছিলেন। এ সঙ্গে নিজ নিজ 
সাধ্যমত প্রণামশর খুচরো পয়সাও দিচ্ছিলেন । মূলগায়েন যখন ভন্তদের 
মধ্যে আসর ফোঁরর কাজে নিষ্যস্ত ছিলেন, সেই সমর তার দলের লোকেরা 
আসরে বসে গান করাছিলেন। আলর ফোরর কাজ শেষ হলে, মৃলগায়েন 
পুনরায় আসরে ফিরে গেলেন। অবশ্য উন গানে অংশগ্রহণ না করে, 
উত্তর মুখে আসরে দাঁড়য়ে দূর থেকে মায়ের উদ্দেশে চামর-বাজন করতে 
লাগলেন। এ সময় দলের লোকেরা মলগায়েনের চামরশ্ব্যজনের তালে 
তালে খোল, করতাল ও হারমোনয়মের মাধ্যমে এক বাঁচি এঁকতানের 
সৃষ্ট করে, সমগ্র আসরাটকে মুখর করে তুলছিলেন। 


আরাত 

উল্লেখ্য যে, চামর-ব্যজন ও সমবেত যল্তসঙ্গীত শুরু হওয়ার অল্পক্ষণের 
মধ্যেই, মান্দর থেকে আরাতির ঘণ্টা ও ঢাক-কাঁসরের শব্দ শোনা গেল। 
এর ফলে, বেশশর ভাগ শ্রোতাই গানের আসর ছেড়ে শীতলা মান্দরের সামনে 
আরাত দেখবার জন্য চলে গেলেন। ও*দের অনুসরণ করে আমরাও 
মন্দিরের দালানে গিয়ে দাঁড়ালাম । মাঁন্দরে আরাতর সময় গ্রামবাসশরা 
যখন বেশ তন্ময়, সেইসময় মূলগায়েন মান্দরকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে চামর- 
ব্যজন করাছলেন। এর কছহক্ষণ পরে আরাতি শেষ হলে, ওখানে উপাচ্ছিত 
সকলেই মান্দরে প্রণাম করে প্‌জকের ছড়ানো শান্তজল মাথায় 'নিলেন। 

আর'ত শেষ হওয়ার িছক্ষণের মধ্যেই আমরা গানের আসরে ফিরে 
গেলাম । ওখানে তখন মৃলগায়েন ও তাঁর সঙ্গীরা বাদ্যল্প্গযীলতে গহাছয়ে 
গনয়ে বাসায় 'ফরতে ব্যন্ত। আমাদের দেখে সকলেই জানতে চাইলেন-- 
ও“দের গান আমাদের ভাল লেগেছে কিনা, শ্রোতারা কোন বির্‌প. মন্তব্য 
করেছেন কনা ইত্যাঁদ। কথাপ্রসঙ্গে মৃলগায়েনের কাছে আমরা জানতে 
চাইলাম--আজ তাঁর গ্রানের মধ্যে চৌধাট্র প্রকার বসন্তের উল্লেখ থাকলেও, 
পৃথক পৃথক ভাবে উন সবগযঠীলর নাম অথবা 'নাঁদ“ছ্টভাবে কোন জাতিকে 
দেব শখতলা কি প্রকারের বসন্ত বিতরণ করেছিলেন--সে সম্পকে“ বিস্তারিত 
আলোচনা এঁড়য়ে গেলেন কেন? 

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন--“দেখঃন, গুরুর কাছে মানে 
আমার শিক্ষাগ;র?র কাছে যতটুকু পেয়েছি, আসরে ঠিক ততটুকুই আমি 
শ্রোতাদের কাছে নিবেদন করেছি । তবে আপনারা যেভাবে জানতে 
চাইছেন, মনে হয় ঠিক সেভাবে আমার শেখা নেই । তাছাড়া, যতদহর মনে 


৬৬ 


পড়ে-_-অন্য কোন আসরে এভাবে আমার কাছে কোন শ্রোতা জানতেও 
চানান। তবে আপনারা যেটা জানতে চাইছেন, সেই প্রশ্নটা যে আমার 
চিন্তায় আসেনি, তা নয়। অপরাপর গায়েনদের কাছে খোঁজ-খবরও 
করোছ। কিন্তু হসেব করে কেউ সেটা মেলাতে পারেন 'ন। ও*দের 
মখে শুনেছি, নিত্যানন্দের লেখা ছাপা বইতে নাক চৌঁষট প্রকার বসন্তের 
নাম ও সেইসঙ্গে কোন: জাতিকে কি ধরণের বসন্ত দেওয়া হয়োছল, সে সদ্পকে 
পয়ার ছন্দে সবাঁকছ7 লেখা আছে। আমার পক্ষে সে বইটি মানে 
1নত্যানন্দের 'শীতলা মঙ্গল'_-এখনও ভালভাবে দেখা হয়ে ওঠে নি। 
প্রয়োজনবোধে আপনারা বইটি দেখতে পারেন । এছাড়া লেখক নিত্যানন্দ 
যেহেতু কাশীজোড়া পরগণায় বসবাস করতেন--তাই এ অণচুল খোঁজ-খবর 
করলে হয়ত কোন প্রান পাথর খোঁজও পেতে পারেন । যাইহোক, এখন 
রাত হয়েছে অনেক । তাই, পরে এ সম্পকে“ আলোচনা করা যাবে |? 
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